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জীঈর্শমগ্রাণ গুপ্ত টির | 
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প্রকাশক, 


শ্রীশরচ্চন্্র দত্ত এগ সন্ম্‌, 
প্রোপ্রাইটারস্, কটন লাইব্রেরী, 
বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা। 


১৩১৯ । 
মূল্য 1”« আনা মাত্র । 


পি পপ পিসি পি 


পাকা | এপ জর | পাপা ক আসান কি দাত 


৪৪৭ 


ইষ্ট বেঙ্গল প্রিন্টিং এও পাবলিপিং হাউস, ঢাক]। 
প্রিন্টার শ্রীসেক আনসার আলি দ্বারা মুদ্রিত । 


ভূমিকা । 

হজরত মোহাম্মদ আরতি হইতে পুনমুদ্রিত হইল । 
পুনমু্রাঙ্কন কালে কিয়দংশ পরিবদ্ধিত ও কিয়দংশ নুতন 
লিখিত হইল । 

নবনূর প্রকাশক শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ আলাদ আলী 
সাহেব হজরত মোহাম্মদ প্রকাশের সমস্ত ভার গ্রহণ 
করিয়া আমার কৃতজ্ঞত! ভাজন হইয়াছেন । ইনি স্বতঃ- 
প্ররুদ্ত হইয়া! ১ম সংস্করণের ভার গ্রহণ না করিলে হজরত 
মোহাম্মদ কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইত কিনা 


সন্দেহ। 
মহাপুরুষ মোহাম্মদ স্বীয় জীবনে অচল বিশ্বাস, স্থগ- 


ভীর নিষ্ঠা, কঠোর বৈরাগ্য এবং স্বলস্ত উৎসাহের এক- 
শেষ প্রদর্শন করিয়া খিয়াছেন | তাহার অলৌকিক 
গুণরাজি সকলেরই শিক্ষণীয় ও অন্ুকরণীয়। এই ক্ষুদ্র 
গ্রন্থে হজরত মোহাম্মদের জীবনের রেখা পাত মাত্র 
হুইয়াছে। যদি একজন পাঠকও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
তাহার গৌরবোজ্জ্বল জীবন অনুশীলনে অনুরাগী হন, 


তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ সিদ্ধ হইবে । 
কেদারপুর, টাঙ্গাইল 

ক 1 জ্বীরামপ্রাগ গুণ 1 
লা আধণঃ ১৩১১ । 
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পয়গন্ঘর নোয়! স্থবিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। 
তদীয় অন্যতম পুজ্র সাম ( নোয়ার তিন পুজ্র ছিল ) ভীহার 
পরলোক গমনের পর সেই শ্্রবিশাল সাম্রাজ্যের একাংশে 
আধিপত্য স্থাপন করেন। সাযের অধস্তন পঞ্চম পুরুষের 
নাম যারব বা আরব। আরব পিতার কনিষ্ঠ পুক্ 
ছিলেন, এ কারণ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এক স্বত্ত্ব 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার শাসনাধীন দেশ তাহার 
নামানুসারে আরব নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব দেশ 
অনুর্বর ও বালুকাময় মরুস্থলীতে পরিপূর্ণ। পুরাকালে 
এই রুক্ষ-দৃশ্য দেশের অধিবাঁসিগণ সাতিশয় স্বাতন্্য প্রিয় 
ও পরঙ্ঞাতিদ্বেষী ছিল । এজন্য পার্খবস্তী দেশ সমূহের 
সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ সংসাধিত হয় নাই। ইচ্ছার 
ফলে, আরব দেশ হু প্রাচীন হইয়াও সভ্যতা আলোক লাভ 
করিতে অসমর্থ হইয়াছিল) বহুকাল পর্য্যস্ত অজ্ঞান- 
তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। 


৯ হজরত মোহাম্মদ? 


বষ্ভীয় বষ্ঠ শতাব্দীতে আরব জাতি সভ্যত্জর অতি 
নিন্মস্তরে অবস্থিত ছিল। এই সময় আরবজাতি বনু 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এই সকল সম্প্রদায় স্বত্ব 
প্রধান ছিল ; একে অন্যের আধিপত্য স্বীকার করিত 
না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্ স্বতন্ত্র অধিপতি ছিল । 
_ তীহার! বংশানুক্রমে শাসনকাধ্য পরিচালন 

আরব বাত করিতেন। কিন্তু প্রজারঞ্জনই অধিপতিগণের 
প্রভৃত্বের মুূলভিতি ছিল । শাসন কাধ্যেও স্তাহার্দিগকে 
প্রজার পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। কোন বিজাতীয় 
শক্র আরবদেশের দ্বারদেশে উপনীত হইলে অধিপতিগণ 
সম্মিলিত হইয়! তাহার বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হুইতেন । কিন্তু 
দেশমধ্যে এক দণ্ডের জন্য আক্মকলহের বিরাম ছিল 
না। এক জন্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ধ্বংপের জন্য 
সর্ধদাই সচেষ্ট থাকিত ! আরব দেশীয় লোকের বীরত্বের 
অভাব ছিল না। ব্য” বলেত সঙ্গে তাহাদের বীরত্বের 
তুলন। করা যাইতে পানে । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কলহ বদ্ধন, নররক্খেট পথিনীরঞ্জন এবং ছুর্বলের সর্বস্ব 
লুষ্ঠনটু তাহাদের বীরত্বের সার্থকতা ছিল। এই সময় 
আশরলদেশ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল । দাম্পত্য বন্ধন 
অত্যন্ত শিথিল এবং নৈতিকভ্ীবন ঘোর ভুর্দশা গ্রস্ত 
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ছিল । নরনারী সথরাপানে উন্মত্ত হইয়! কাব! মন্দিরের« 
চতুর্দিকে উলঙ্গভাবে নৃত্য করিত। পুরুষ সমাজের 
পশুব আচরণে নারীজাতির ছুর্দশার সীমা ছিল না। 
বহুবিবাহ, দাঁসীসংসর্গ এবং যথেচ্ছ! স্ত্রী পরিত্যাগের কেন 
বাধাই ছিল না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সকলেই: দাস. 
দাসীগণের সঙ্গে নিষ্ঠুরাচরণের একশেষ করিত। তৎ- 
কালের আরব সমাজের ধন্মজীবন নৈতিকজীবন অপেক্ষাও 
অধিক . শোচনীয় ছিল। কাষ্ঠ এবং লোষ্ট্রও দেবতা 
বলিয়। পুজিত হইত । এক কোরেশ সম্প্রদায়েরই দেবতার : 
খ্যা পনের শতের ন্যুন ছিল নাঁ। এ ধর্ম কুসংস্কারবিদ্ধ 
ও আত্মার অবনতিকর হইলেও আরবগণের ধন্ধবিশ্বাস 
শ্নথ্ভীর ছিল। তাহাদের প্রকৃতি সাতিশয় তেজন্ষিনী 
ছিল। তেজস্ষিনী প্রকৃতির সঙ্গে স্থগভীর ধর্মবিশ্বাস 
সদ্মিলিত ছিল বলিয়। আরবগণ ধন্মের নাষে অনেক, সময় 
উন্মত্ত হইয়া উঠিত । | 
আরবদেশের ঈদৃশ ছুরবস্থার সময়, ৫৭০ খ্ষ্টাব্ে' 
নি মোহাম্মদ জন্মপরিগ্রহ করেন। মোহাম্মদের 
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+ আরব দেশের সর্প্রধান ন্‌ ভত্রমালয় | শ্রকেন্বরবাদের আদি প্র প্রবর্তক ইব্রাহি্ 
এই যন্দির স্থাপন করেন ; এক এবং অদ্বিতীয় নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার 
এগ্যাই এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল | কিন্ত কালক্রমে আরববাসীরা পৌত্লিক 
ধন্মাবলম্বী হইয়া উঠে, এবং কাঁব1 মন্দিরে বহু সংখ্যক দেব দেবীর মূত্তি প্রতিষ্ঠা. 
করিয়া তাহাদের পুজা করিতে আরন্ত করে 


ও. | '. হজরত মোহাম্মদ | 


জন্মপরিগ্রহের পুর্বেবেই তদ্দীয় পিতার দেহাস্তর হইয়া 
ছিল। মোহাম্মদ কোরেশ সম্প্রদায়ের হাশিমবংশ সম্ভৃত 
ছিলেন। তাহার মাতার নাম আমিনা । আমিনা 
রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতি. রমণী ছিলেন । 
তিনিও মোহাম্মদের অতি শৈশবকালেই পরলোক 

গমন করেন। পিতৃমাতৃহীন মোহাম্মদের 
পুরণ লালনপালনের ভার তদীয় বুদ্ধ পিতামহ 
আবছুল মুতালিবের উপর পতিত হয়। ন্বদ্ধ আবছুল 
যুতালিবের হৃদয় বড় স্বেহুপ্রবণ ছিল। মোহাম্মদের 
পিতার নাম আবছুল্লা ; আবছুল্লা অতি সজ্জন ছিলেন। 
তিনি পিতার কনিষ্ঠ পুজ্র এবং তীহার শেষ বয়সের স্সেহ- 
পুত্তলি ছিলেন । তাহার অকালম্বত্যুতে বুদ্ধ পিতার হৃদয় 
শোকে ভাঙ্গিয়। পড়ে । ভীাহার তাদৃশ মন্্ভেদী শোকের 
সময় মোহাম্মদের স্থন্দর সহাস্তমুখ শান্তি আনয়ন 
করিয়াছিল । শিশুর ভাবভঙ্্রী, আকার প্রকার বুদ্ধের 
স্বৃতিতে বালক আবছুল্লাকে জাগাইয়া দিত। তিনি 
শিশুর মুখে চোখে আবছুল্লার প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া! নয়নের 
ঝুরি নয়নেই নিবারণ করিতেন। তিনি পরিজনদিগকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, তোমর1 মোহাম্মদকে স্যত্তে 
. প্রতিপালন করিও । এই হুন্দর শিশুই আমার বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ । ছুর্ভাগ্যক্রমে মোহাম্মদ বাল্যকালেই 


প্রথম 'ীবন। ৫ 


ন্েহখীল প্রতিপালক িতামহকেও হারাইয়াছিলেন। 
মৃত্যুকালে পৌন্রকে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুভ্র আবুতালেবের হস্তে 
সমর্পণ করিয়া যান। আবুতালেব ন্যাঁয়বাদী এবং ধীমান 
ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিপালন 
জন্য আরব দেশের ততকালোচিত কোন বন্দোবস্তেরই 
ক্রটা করেন নাই। তিনি তাহাকে অপত্য-নির্বিশেষে 
পালন করিয়াছিলেন । 
আবুতালেবের আশ্রয়ে মোহাম্মদের বাল্যকাল অতি- 
বাহিত হয় ; তিনি কৈশোরে পদার্পণ করিয়াই বাণিজ্যো- 
পলক্ষে সিরিয়া রাজ্যে গমন করেন। সিরিয়! গমনকালে 
তাহার বয়ক্রম চতুর্দশ বতসরের অধিক ছিল না; 
বিজাতীয় ভাষার বিন্দু বিসর্গও তাহার বোধগম্য ছিল না। 
প্রথম ভ্রম একারণ সিরিয়ার সমস্তই তাহার নিকট 
ছুর্বেবোধ্য বলিয়। প্রতীয়মান হইত। তথাপি 
এখানেই গ্ষ্টবিশ্বাসীদের সংসর্গে তাহার জ্ঞানচক্ষু উদ্মীলিত 
হইয়াছিল। এখানে তাহার তরল হৃদয়ে যে ভাববীজ 
উপ্ত হয়, তাহাই কালক্রমে ক্রমবিকাশের নিয়মে পরি- 
বদ্ধিত হয়! সংসার-তাপক্রিষ্ট অসংখ্য নরনারীর আশ্রয্ফল 
ছাঁয়-শীতল মহামহীরুহে পরিণত হয়। 
কোন বিদ্যালয়ে মোহাম্মদের শিক্ষালাভ হয় নাই। 
তাহার আবির্ভাবকালে আরবদেশে লিখন-প্রণালী প্রবত্তিত 


ঘ | | হজরত ম্োহাল্মদ। 
ছিল। বনি শৈশবাবস্থা তখনও অতিক্রান্ত হয় 
মাই। মোহাম্মদ লিখিতে পারিতেন না । প্রকৃতির গ্রন্থ- 
পাঁঠেই তীহার শিক্ষালাভ হইয়াছিল । কিন্তু এই অনন্ত 
বিশ্বের যে কণা মাত্র প্রত্যক্ষভাবে তদীয় দৃষ্টির গোচরীভূত 
হইত, গ্রকৃতির রহন্ত নির্ণর জন্য তাহাই তাহার আয়ত্ত ছিল, 
তদ্বতিরিক্ত ক্ষেত্রে তাহার প্রবেশপথ রুদ্ধ ছিল । মানব 
মন্তিকষ-উদ্ভাবিত গ্রন্থরাজি তাহার জ্ঞান-সম্পদ পরিবর্ধিত 
করিতে পারে নাই। পুর্ববগামী আচাধ্যগণের সঞ্চিত জ্ঞান- 
ভাগ্ডার তীহার নিকট অর্গলবদ্ধ ছিল; নিঃসঙ্গ মোহাম্মদ 
মরুস্থলীপুর্ণ আরবদেশের ক্রোড়ে নিজের চিন্তা ও চতু- 
দ্দিকস্থু প্রাকৃতিক দৃশ্য লইয়াই আবিষ্ট থাকিতেন, এবং 
এই তন্ময়তাই তাহার চিত্তবিকাশের হেতুম্বরূপ হইয়াছিল। 

মোহাম্মদ বাল্যকাল হইতে চিন্তাশীল, সত্যনিষ্ঠ ও 
 কর্তৃব্যপরায়ণ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার কাধ্য, 
বাক্য ও চিত্ত সকলই সত্যানুপ্রাণিত ছিল। তিনি 
কখনও নিরর্থক বাক্যব্যয় করিতেন না । তিনি বাহ! 
কিছু বলিতেন, তাহাই কার্য্যোপযুক্ত, জ্ঞানগর্ড এবং 
*নারল্যপুর্ণ বলিয়! প্রতীয়মান হইত। অকাপট্য, গ্াস্তীর্ঘ্য 
ও আন্তভরিকত! তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, কিন্ত 
তাহার প্রকৃতিতে অমায়িকতা, বন্ধুবাৎসল্য এবং রঙ্গরসের 
ও 'সভাব ছিল না| আছ্যকালের মোহাম্মদকে স্মরণ 
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করিলে আমাদের মানসপটে একটা হন্দর নবীন যুবকের 
চিত্র অস্কিত হইয়! থাকে । এ যুবকের সর্ববাঙ্গ জীবিকা 
অর্জনের পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত, চিত নবাগত ভাবের 
আবেশে. অশান্ত, হৃদয় পুর্ণাঙ্গ শিক্ষার অভাবে অমার্জিত ; 
কিন্তু তাহার বদনমণ্ডল জ্যোতিন্ময় এবং তেজোদীপ্ত । 
মোহাম্মদ যৌবনে পদার্পণ করিয়া খাদিজা নান্গী 
ধনবতী বিধব। ৮ কা্যাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত হুন। 
উনি তাহার কার্যে পুনর্বার সিরিয়! 
প্রথম পণ রাজ্যে গমন করেন? সেখানে তিনি 
আপন কর্তব্য কন্মন বিশ্বস্তভাবে যোগ্যতা-. 
সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন । তীহার নির্মল চরিত্র 
ও কর্তব্যনিষ্ঠা খাদিজার হৃদয়ে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিয়াছিল; 
এই শ্রদ্ধ! ক্রমে অনুরাগে পরিণত হয় । খাদিজা অতি 
গুণবতী রমণী ছিলেন। তাহার অঙ্গুলিম্পর্শে মোহাম্মদের 
হৃদয়-তন্ত্রীতে অপুবর্ব রাগিণী বাজিয়া উঠে। তৎকালে 
তিনি পঞ্চবিংশতি বর্ষের যুবক; খাদিজার বয়হক্রমূ 
চত্বারিংশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল । কিন্তু গুণমুগ্ধ 
মোহাম্মদ বয়সের ব্য রা বিস্বৃত হইয়! তাহাকে পরিণয়- 
সুত্রে আবদ্ধ করেন। এই যে প্রেমের অভিসিঞ্চনে 
মোহাম্মদের হৃদয় ফুলের মত প্রশ্ফ,্টিত হইয়া উঠে, তাহা 
ফতদিন খাদিজী জীবিত! ছিলেন, ততদিন একদিনের জন্যও 


১৯... ূ | ইনরেত যোহাক্সদ। 
লি পাই তাহা দিক বর হৃদয় সর্ববক্ষণ 
ও সগ্োবিকশিত ুষ্পমুরীর ন্যায় সৌরভপুর্ণ থাকিত। 
সেই শিথিলবন্ধন দাম্পত্য-প্রেমের যুগে মোহাম্মদের . 
একনিষ্ঠ প্রেম বিস্ময়ের বিষয় ছিল। *% 
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সং খাদিজা যোহাম্মদের সহিত পরিণীতা হইবার পর ২৫ বৎসর জীবিত ছিজেন। 
ভাহাদের দাম্পত্য-জীবন বড় মধুর ছিল। সেই বছুবিবাহের যুগেও মোহাম্মদ 
 ভীস্থান্ন জীবদ্দশায় দ্বিতীয় দারপরি গ্রহ করেন নাই। খাদিজা বছগুণালক্কৃতা সাঁধবী 
রমণী ছিলেন। তীহার পরলৌক গমন্রে পর মোহাম্মদ আয়েসাকে বিবাহ করেন। 
আঁয়েসাও পতিপরায়ণা গুণবতী পত্বী ছিলেন। তিনি একদিন কথা প্রসঙ্গে মোহা- 
স্মদকে বলেন। “আমি কি খাদিজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহি! তিনি বৃদ্ধা ও বিধবা 
ছিলেন! আমিকি খাদিজা অপেক্ষা আপনার অধিক প্রিয় নহি? মোহাম্মদ 
প্রতুযুত্তরে বলেন, “উস্বর সাক্ষী, ইহা তোষার ভুল, যখন কেহ নামার বাক্যে বিশ্বাস 
করে নাই, তখন খাদিজা আমার অন্ুগামিনী ছিলেন ; সেই দুঃসময়ে সমগ্র পৃথিবীতে 
খাদিজা আমার একমাত্র সঙ্গিনী ও হিতাকাক্্িনী ছিলেন” ফলতঃ খাদিজা তাহার 
জীবনের আশা ও সাত্বনা স্বরূপ ছিলেন। মোহাম্মদ খাদিজার সৃতুযুর পর বন্বিবাঞ্ধ 
করিয়াছিলেন। খুষ্টান লেখকগণ তজ্জন্য তীহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন । আমীর 
আলী প্রভৃতি আধুনিক মোসলমান লেখকগণ নানা ঘুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহার 
কাধের সমর্থন করিয়াছেন । যুবক মোহাম্মদ প্রা খাদিজাকে বিবাহ করেন। মুর 
সাহেব লিখিয়াছেন, মোহাম্মদ সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর একমাত্র খাদিজার প্রেমে 
পরিতৃপ্ত ছিলেন । খাদিজ! তৃম্মাহাম্মদের জীবদ্দশায় পরলোক গমন করেন। তখন 
 সোহাম্মদের বয়ঃক্রম পধণশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল । খাদিজার মৃত্যুর পর মোহা- 
ম্মদ সৌদ] নামক এক জন প্রৌঢ়া বিধবাকে বিবাহ করেন। অতঃপর মোহাম্মদ 
বালিকা আয়েষাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন! আয়েসা মোহাম্মদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারবন্ধু 
আবুবকরের কন্যা । ডাহা সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করিবার কল্পনাতেই মোহাম্মাদ 
আন্মেসার পাণিপীড়ন করেন ইহার পর তিনি ওমরের বিধবা বন্যা! হাফসাকে 
বিবাহ করেন । ওমর প্রথমে আবুবকর 'এবং তারপর ওসমানের সঙ্গে জগাপনার 





ধনবন্ঠী খাদিজার সন্সে পরিগরসূত্ধে গসাবদ্ধ হওয়ায় 
মোহাম্মদের অর্থের অভাব বিদুরিত 

ইসলাম হইয়াছিল; তিনি বিষয় কর্ম ত্যাগ 
করিয়া! আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন জন্য 

কার়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হন। স্থ্টিরহস্তের অন্তস্তলে 
কোন মহাশক্তি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার স্বরূপ কি, 
মানবের হৃখ ছুঃখ, বিপদ সম্পদের আবর্তন কোন্‌ কারণে 
হইয়া থাকে, বিপুল বিশ্বের নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের 
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কনার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাহার উভয়েই সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন । ইহাতে ভীভাদের মধ্যে প্রবল বিবাদের সুচনা হয় এই বিবাদ অন্কুরেই 
বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্ঠে মোহাম্মদ নিজে হাফসার সঙ্গে পরিণয়নুত্রে আবদ্ধ হন। 
হাফসার সঙ্গে বিবাহের পরবৎসর মোহাম্মদ ধিন্দউস-সাঁলমাঁ ও জয়নব উম-উল 
মসাকিন্‌ হেনি অতিশয় দয়াবতী ছিলেন বলিয়া লোকে ইহাকে গরিবের মা বলিত ) 
নামী দুইজন অনাথ মোসলমান রষণ্ীকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন । অতঃ 
পর জৈয়েদ নামক এক জন মোসলমানের পরিত্যক্ত পত্রীর সঙ্গে মোহাম্মদের 
পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জৈয়েদ মোহাম্মদের পোষ্য পুত্র ছিলেন | এজন্য 
মোহাম্মদ তাহার পরিত্যক্তা পত্তীকে বিবাহ করিয়। তৎকালের আরব সমাজে 
অপবাদগ্রস্ত হন। এই বিবাহ সম্বদ্ধে আমীর আলী লিখিয়াছেন, পৌঁত্লিকেরা 
বিমাতা এবং শাশুড়ীর সঙ্কে বিবাহ অনুমোদন করিত ; কিস্তু পোব্যপুত্রের স্রীকে 
বিবাহ করা তাহাদের সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় ছিল | তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে» 
পোষ্যপুত্র গ্রহণে একজাতত্ব ঘটে। আরবীয়গণের তাদৃশ ভ্রাস্তবিশ্বাস দূর করিবার 
জন্য কোক্নাণের ত্রয়ত্রিংশৎ অধ্যায়ের কতিপয় বচন প্রচারিত হ্ইয়াছিল। ক্ষ ক ঈ- 
এই বিবাহ সম্পর্কে মোহাম্মদের পবিত্রতার একটি সর্ধবোৎকষ্ট প্রমাণ এই যে, এ 
বিবাহ অস্তেও জৈয়েদ মোহাম্মদের পূর্র্ববৎ অনুরাগী ছিলেন । মোহীম্র্দের অবঃ 
একজন পত্ীর নাম জোয়াইবিয়া। ইনি একটি যুদ্ধ উপলক্ষে মোহাম্মদের হস্তে 


৭ টা | | হজরত, মোহাম্মদ 
অধ্যে বীর কোথায় নিহিত আছে, এই সব তত্বান্ু- 
সন্ধানেই তিনি ধ্যানরত তাপসের ন্যায় সমাহিত হুইতে 
আরভ্ত করেন। তিনি এরূপ এক পৌন্দর্য্যলোকের আভাস 
পাইফ়াছিলেন, যেখানে সমস্ত বিশ্বের অসংখ্য ধ্বন্যা ত্র 
সঙ্গীত এক মহা শক্তির পদতলে লয় প্রাপ্ত হইয়া! শ্লোতা- 
মাত্রেরই হৃদয় পুলকাবিষউ করিতেছে । এই অপরূপ 
সৌন্দর্ধ্যলোকে উত্তীর্ণ হইবার জন্যই তিনি অহোরাত্র 
ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত 
হয়। মোহাম্মদ ৬০৯ খ্বষ্টাব্দের রমজান মাসে পর 
গিরিকন্দরে আত্মচিন্তা করিতে মক্কার নিকটবর্তী 

পর্বতে গমন করেন । খাদিজ। তাহার সঙ্গিনী ঠা 


জপ পপর লা পপ 





লী পপ পপ প পন জাগা পাপী পপি পাপা তা ভাপা শপ বিল তাপ ৯৯ পর সপ ও শিপ সা পির শপ পা পপ পাক লা 


বন্দী হন। বন্দী রমণী মোহাম্মদের স্যবহারে মুগ্ধ হইয়া! ভাহাকে পতিত্বে ব্রণ 
করেন! দোহান্মদ একজন ইছদি রমণীকে বিবাহ করেন। এ রমণীও সুদ্ধ 
উপলক্ষে মোহাম্মদের হনে বন্দী হন? মোহাম্মদের এই পরীর মাম খিল সফিয়া। 
যোহান্মদ সবশেষে মহাবীর খালেদের জনৈক আতীয়াকে (শেযুনাকষে ) খিন্বাহ 
করেন । খালেদের সহিত প্রীতি গুজে আবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্তেই মোহাম্মদ এই 
বৃদ্ধা রনখীর (বিবাহ কালে ইহার বয়স পঞ্ণশ বৎসর অতিক্রম কঙ্গিয়াছিল ) গাণি 
গ্রহণ বেন । ক্ষোন কোন এতিহাশিক মোহান্দেপ্প একজম আীকজাতীয়। উপগরী 
ছিল বলিগ়! অপবাদ দিম়্াছেন | কিন্তু এ অপবাদ অশুলক বলিয়া আমীর কালী 
সাব প্রদর্শন করিয়।ছেন 1 আবহ! সুপ্রসিদ্ধ হালামেন্ বাক্যের ঘর্খীহৃবাদ প্রদান 
কপ্িয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । কোরাণপাঠ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির 
মনে এরূপ ধারণা জন্মে যে? এই গ্রস্থ আগগ্ান্ত আত্মনিগ্রহ এবং নিষ্ঠার ভাব দ্বারা 
অনুপ্রাণিত । বস্ততঃ কোন নবধন্ম প্রবর্তক বিলাস ব্যসনে দত্ত হইয়। স্থায়ী! ফল ল€ভ 
করিতে অসমর্থ । 


তাহারা হুরপর্ববতে একমান অবস্থান করেন। এই সময় 
মোহাম্মদ একদ1 খাদিজাকে আনন্দবিহ্বল হইয়া বলেন, 
“আমি পরমেক্ধরের অনির্ববচনীয়' কৃপা লাভ করিয়াছি, 
শামার সমস্ত সংশয় অন্ধকার বিদুরিত হইয়াছে, আমার 
মানসনয়নে এক অপরূপ আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। 
কাবামন্দিরের দেবমুর্তি সকল নিজ্জাঁব পদার্থমাত্র । 
পরমেশ্বরই মনুয্যের একমাত্র উপাস্ত। তিনি মহান্, 
জীবন্ত ও সত্যস্বরপ। পরমেশ্বরই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র 
নিয়ন্তা |” মোহাম্মদের ধ্যাননিরত অনন্যসাধারণ হৃদয়ে 
এই মহাঁসত্য প্রকটিত হইয়া তাহাকে বিমল আনন্দরসে 
পরিপ্লীত করিল ; তিনি মনুষ্য মাত্রকেই এই আনন্দের! 

শী করিতে ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি একেশ্বর- 
বাদ ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার করিতে উত্থিত হইলেন । এই 
নব ধর্মের নাম ইসলাম । ক প্রথমে ইস্লাম অতি মন্দ মন্দ- 


সবি সী পাচ পান 





কো প্র পাপ পি 





পাপ ৯ আন পাশপাশি ৭ এ শশী শী লা পাল আশীপপপপত 


"ইস্লাঘ শব্দের অর্থ ঈশ্বর নির্ভর | কাহারও কাহারও মতে ইস্লাম শব্দের অর্থ 
পরিত্রাণ! “পরমেশখর বাতীত কোন উপণন্ত নাই এঘং মোহাম্মদ তাহার প্রেরিত ও 
ভৃত্য” ইহাই ইদলানধর্থ্ের মূল সুত্র । সাধু ভজনা, মৃদ্তি নিশ্মীণ, ইস্স্তামধর্্ম-বিরুদ্ধ | 

পরমেশ্বর এক এবং অদ্দিতীম্ব, তিনি শক্তিমান, দয়ালু ও পরম প্রেমিক, যন্থয্য মাত্রেই 
সমান এবং দয়ার পাত্র, প্রবৃত্তি সংযম করা আবশ্টক, ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ 
করা কর্তব্য, নন্ুষ্য মাত্রেই স্বীয় দুফশ্মের জন্য পরলোকে দায়ী” ইত্যাদি খিশ্বাসই 
ইস্লাম ধর্মের ভিতিভূমি। উপাসন, উপবাস, দাঁদও তীর্থপর্যযটন ইস্লামধর্শাচর্ধশার 
উপায় খলিয়া নির্দিষ্ট হইয়ঈছে। এতন্মধ্যে উপাসনাই ইস্লামধর্্মাবলম্বীর সর্ব প্রধান 
কর্তব্য কর্থ্ব /। মৌসলমান সমাজে দৈশিক্ষ পাঁচ বার ঈশ্বরোপাসনার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত 


হজরত মোহাম্মদ । 
যুবককে ধর্মোপদেশ দিতেন । একাদিক্রমে তিন বহুসর- 
কাল ধর্মপ্রচারের পরও ভীহার শিষ্সংখ্যা চল্লিশের অধিক 
হয় নাই। 
পীীীশীশীশীশটিলু লু জনা রটে ম্র্ার্ারারারানার্ 
করিবার জন্য মোহাম্মদ ঈশ্বরের আদেশবাণী লাভ করিয়াছিলেন । তিনি উপাসনার 
উপকারিতা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক স্থানে 
বলিয়াছেন, “দেবদৃতগণ দিবারাত্রি তোমাদের নিকট আবিভূতি হইয়া থাকেন। 
দিবাচর দেবডৃতগণ রাত্রিকালে স্বর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পরমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেন, 
জীব সকলকে কি অবস্থায় দেখিয়! আসিয়াছ? উীহারা উত্তর করেন, আমরা মর্ডে 
গমন করিয়া জীব সকলকে উপাঁসনারত দেখিয়াছিলাম, ফিরিয়! আসিবার সময়ও 
তাহাদিগকে উপাসনারত দেখিয়া আমিয়াছি।” তিনিআর একস্থানে বলিয়াছেন, 
“নকরবদা উপাসনা করিও, উপাসনা আমাদিগ্রকে পাপ ও দুষ্ষার্ধ্য হইতে রক্ষা করে: 
ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ পরম পবিত্র কর্ম 1” একজন পাশ্চাতা লেখক বলিয়াছেন, 
"€মামলমানের প্রার্থনা মন্দির মানবহস্তে নির্ষিত নহে। ঈশ্বরক্ষ্ট পৃথিবীর সর্ধাস্থানে 
অথবা ভাহার আকাশতলে মোসলমানের উপাসনা মন্দির । ইহা ইসলামধর্থের 
গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই | বস্ততঃ মোসলমানের নিকট স্থানাস্থানভেদ নাই; 
উপাপনার সময় সমাগত হইলে সর্বত্র ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের গুণান্থবাদ করা যাইতে 
পারে। ইহা ইস্‌লামধর্দের একটি বিশেষত্ব ।" ইসলানধর্শান্গমোদিত ঈশ্বর স্ততি 
অতিশয় মনোহর, আমরা উহার শেষাংশ্ব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি? 
“পরমেশ্বর ব্যতীত আর কোন উপাস্ত নাই; তিনি জীবস্ত,--চিরকাল জীবস্ত ! 
তাঁহার দিদ্রাৎনাই, তন্দ্রা নাই। হ্বর্গ নর্ত্য এবং স্বর্গ অর্তে)র যাবতীয় পদার্থ তাহার । 
তাহার অন্ছমতি ব্যতীত কে ভাহার মহিমা ঘোষণা করিতে পারে ? ভূত ভবিষ্যৎ 
সবন্তই তাহার নখদর্গণে ; কিন্ত তিনি আত্মস্বরূপ সন্বদ্ধে যাহা প্রকাশ করিরাছেন, 
তাহা ব্যতীত তীহার অন্য কোন তত্বই মানবের জ্ঞানায়ত্ত নহে। স্বর্গে মরতে তাহার, 
প্রভু, এ প্রদুত্ব রক্ষার জন্ত তাহাকে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। তিনি মহান 











প্রথম প্রচার । . ১৩ 


মোহাম্মদের অন্যতম শিষ্যের নাম আবুবকর ছিল। 


আবুবকরের ধন্মোৎসাহ সাতিশয় প্রবল 
শ্রথম প্রচার ছিল। তিন বৎসর পর ইস্লামধর্ম 
বিশ্বাসার সংখ্য। চল্লিশ পুর্ণ হইলে তিনি 
প্রকাশ্য ভাবে ধন্মপ্রচার করিবার জন্য মোহাম্মদকে অন্ু- 
রোধ করিলেন । প্রিয়তম শিষ্যের এঁকাস্তিক অনুরোধ 
উপেক্ষ। করিতে না৷ পারয়। মোহাম্মদ সর্বজন সমক্ষে স্বীয় 


পিস ৯ পপর ৮ আপা পি াপ্া-৪৪ পপ ৯৮০ পক পাল | পাপা পাতা লি (পি গা সী পাশ 


শক্তিনান্।” আমর! আর একস্থান হইতে উদ্ধত করিতেছি। “হে খরমেশ্বর, 
আমাকে তোমার প্রেম বিতরণ কর যেন আমি তোবাকে ভক্তি করিতে পাননি; 
ঘেন তোমার প্রিয় কাধ্য সাধন করিতে পারি । আমার নিকট তোমার প্রেমকে 
আজ্প্রেম অপেক্ষা গরীয়ান কর ।” দেবদুতগ্ৰণ মানবের নিকট ইশ্বরের বার্তা বহন 
কনিয়! আনেন: ধর্ম প্রচার জন্য সময় সময় “প্রফেটগণ” ৫১75১৩1) জন্ম গ্রহণ করেন, 
পরলোকে পাপ পুণ্যের তিরস্কার ও পুরক্ষার হইয়া! থাফে। মোহাম্মদ এসকল হতও এচার 
করিরাছেন। অধৃষ্টবাদ, পুনরুথান (1২081277406198 ০1 1186 79৮ ) এবং শে 
বিচার দিন ইত্যাদি তত্ত্বও ইসলামধর্মের অস্থীভূত্ত | মোহাম্মদের প্রচারিত একেশবর- 
বাদ তাহার নিজের উদঘাটিত নূতন তত্ব নহে। এ সম্বন্ধে আমন কোঁরাণের 
উদ্ভি উদ্ধত করিতেছি | “ইব্রাহিমের ধর্থ সত্য, ইত্রাহিৰ অনেকেশ্বরবাদ্ী ছিলেন 
নাঁ( ১৩৯ বল” আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং যাহ! ইব্রাহিমের 
প্রতি গ ধা এস মাইল. ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাহের সম্তান্গৃথের প্রতি অবতীর্ণ 
হইয়াছে এবং যাহা অপর তন্ববাহকগণের প্রতি ঠাহাদের ইশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে 
তৎসমুদয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম | ভাহাদের কাহাকেও প্রভেঙ্গ করিতেছি 
লা এবং সেই ঈশ্বরের অনুগত 1 ১৩৩ | মুসায়ী ও ইশায়ী লোকের বিশ্বাস করিলে 
আলোক পাইতে পারে  - ৪ ১৩৪ (খ্িরিশ বাবুর কোবাগের বঙ্গানুবাদ। 
হয় আধ্ায়।) ইস লামধর্মের নীতিও অভি বিশুদ্ধ | “অন্সের নিকট তুনি যেরূপ 
ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তুমিও অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও ।” ইসলাম 





5৪. রা 7 | ] হজরত মোহাহগদ ॥ 
ধর্মমত ঘোষণ। করিবার জন্য আরক দেশের সর্বত্রেষ্ 
_ভজনালয় কাবামন্দিরে গমন করিলেন । আবুবকর 
প্রথমতঃ একেশ্বরধাদের মহিমা বর্ণনা করিয়া! তারপর 
পৌত্তলিকধন্প্নের দোষ প্রদর্শন করিলেন । বা 


পক জপ ক আনা | ক ৯ শপ ০০ পচ শি পা পপপ্ীশপসপাপ শা পাপ উপকএ াআউ 





শি শপ বাদ শপ ক 


ধর্দাবলন্বীকে এই মহৎ বাক্যই সংসার সমুদে দিগ-নিপয় যন্ত্রকূপে ব্যবহার করিতে 
মোহাম্মদ উপদেশ প্রদান কারয়াছেন। শকাভাত্রও সঙ্গে ব্যবহারকালে শ্তায়পথভ্রষ্ট 
হইও না 1” এই মহদ্ধাকাও মোহাম্মদের উপদেশ। দানধন্দ আচরণ জন্চ মোহাম্মাদ 
মোসলমানদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছেন, এবং মন্ুব্য মাত্রকেই তাহার 
আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ পরেপকারারে্৫ধে প্রলান করিতে অনুশাসন করিয়াছেন |. 
ঈশ্বরস্ৃ্ট জীবের প্রতি দয়! প্রদর্শন না করিলে, কেহ ভাহার প্রেষলাভ করিতে পারে 
না, ইহাই মোহান্মদ্-কখিত দান-মাহাস্থ্য । যোহান্মদ একদিন উপদেশ দাম কালে, 
বলিরাছিলেন, “স্যষ্টিকালে পুথিবী কম্পিত হইতেছিল। একফারণ ইশ্বর পৃথিবীর উপর 
তের গুরুভার স্থাপন কাবা উহাকে সদ করিয়াছিলেন! পর্বত অপেক্ষা 
লৌহ অধিক শক্তিশালী, কারণ, ?ুলীহের আতাভে পর্ব ভগ্র হইয়া পড়ে। €লীহ্‌ 
অপেক্ষা অগ্নি অধিক শক্িশ।লী- কারণ, অস্থি দৌহছকে ভ্রব করে। আগর অপেক্ষা 
জল অধিক শক্তিশালী, কারণ, জল অগ্নিকে নির্বাপিত করে। বায়ু জল অপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী, কারণ? বায়ু জলকে সঞ্চালিত করে! কিন্ত যদি কোন সজ্জন দক্ষিণ, 
হন্দে দীন করিয়! বাম হস্তকে ভাহা জানিতে মা! দেন, তবে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, 
তাহার নিকট সকলেই পরাজিত হয় ৮ ইস্লাষধর্ম্ের উপদেশ সর্বব্যাপী । শ্রতি- 
লেশীর সে কিনিপ ন্যবহরে শক্কা আবশ্যক কোরাণে ভংসম্বন্ধে উপদেশ লিপিবদ্ধ 
বহিদ্বাছে। আমর! রে উদ্ধাত করিতেছি । দখিশ্কাসিগথ, তোমরা আপনগু 
ব্য হীভ ( অন্য) গৃহে বে পদ্/ন্ত তাহার স্বামীর অন্ুতি প্রার্থলা ও সালাম না কর, 
প্রবেশ করিও ন]।” ২৭। + গ্রিরিশ বাবুর কোরাঁণের লঙগান্থবাদ, ১১শ অধ্যায় |) 
মোহাম্মদের .আবিভাধ কালে আব রমণীর অবস্থা অতি শোডনীয় ছিল। আরবসমাজ 
ব্যস্ভিচার, দাসী-সংষর্গ, সামরিক বিবাহ ও বছবিবাহ দোবে কলস্কিত ছিল। পিত-. 
মাতা আবস্তক মত,বন্যা সন্তানকে গৃহপালিভ পশ্তবৎ বিক্রয় করিতে কৃষ্ঠিত হইত ন।, 





ওথমূ প্রচার | | | ১৫5. 
আরবগণ স্বধর্ম্ের নিন্দা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বিধন্া- 
দিগকে ধরাপুষ্ঠ হইতে অপস্থত করিবার উদ্দেশ্টে ভীহা- 
'দিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। 
কাবামন্দিরে কোলাহল উত্থিত হইল । দধ়ার্জচিভ্ত তমিম' 


রঃ ০ পপ (পা ৭5 িপীশলীশী ০৯ পি নিপা উপ পি ও লি ০৯ সাপ ৭৯ স্পা তিতা পী উপল ওত শপিসপাশীতিশল ৮ ক সিটি পিউ পীস্টি তত এক শত পিশি চে 
পোপ শিপ পন লিজ 


'আরবরমণ্ী পিতা বা ম্বামীর সম্পাত স্বরূপ ছিল 1 তাহারা ম্বাশীত মৃত্যুর পর আন্ান্য 
ত্যক্ত সম্প্তিব্ স্টার উত্তরাধিকারীর হস্তগত হইত | এজন্য সৎপুজ্রের মঙ্গে বিমাতার, 
বিবাহের গ্যায় বীভতম প্রথা! আরবসমাজে দেখা যাইত | আরব পিতামাত1 অনেক 
সমগ্ধ কন্তাসভ্তানকে মুভ্তিকাগরে প্রোথিত করিয়া বধ কক্রিত | আরবসমীজে 
নারীজাতির কোন-অধিকারই ছিল না| ফ্লতঃ তাহাদের ছুর্দশার সীনা ছিল না), 
মোহাম্মদ নারীজাতির উন্নতিবিধানকপ্ে বছু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! নোহান্সদের 
সমস্ত বাবস্থা ঘুলে নারীজা তীর প্রতি সম্মানের ভাব অন্তর্িহিত রহিয়াছে । ব্যভিচার 
শিবারণক্কপ্লে অথরোধ প্রথা প্রবন্তিত করা হইয়াছিল। যোহম্ম দাসী সংসর্ঘ নিষেধ 
ক্িরাছিলেন। “বিশ্বাসী শুদ্ধাচারিণী রমণীকে ও তোমাদের পূর্ব) গ্রস্থা- 
ধিকরিদিগের শ্রন্ধাটারিণী কন্তাকে বিবাত করিবার জন্য তোষাদি্কে অন্ুনতি 
দেওয়া হইতেছে । তোমরা গুপ্ত প্রণয় লোলুপ ব্যভিচার্া না হইয়া এবং উপপত্ী 
গ্রহণ না কঞ্গিযা গুদ্ধাচারে কাঁলযাপনপূর্বক তাহাদিগকে তাহীতের যৌতুক দান 
₹রিলেই এক্প করিতে পার |” ৭1 (কোরাণ «ম অধ্যান)| দাসী-সংসর্গ নিষিদ্ধ 
হইয়াছিল । এই নিষেধবিধি কার্ধাকরী করিবার জন্য দাসা-বিধাহ খেধ বলিয়া 
শলণা করা হইয়াছিল । (কোরাণ দর্ঘ অধ্যায়, ২৫শ আছেভ )। দোহাম্মদ সাময়িক 
নিখাহের প্রথা তুলিয়। পিয়াছিলেন। পুরুষের বিবাহেন্র সংব্যা সীদাধন্ধ করা 
হইন্াহিল। "তোমাদের যেরূপ অভিকূতি তদন্ুসাঃর ছুই তিন ও চারি "নারীর 
পাণিগ্রহণ করিতে পার, পরন্ত যদি আশক্কা কর ন্যায় ব্যবহার কারিতে পারিবে না, 
ভবে এক মারীকে বিষীহ করিবে । অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর 
অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহাকে ( পত্রী স্থলে গ্রহণ করিবে 1) ইহা অন্যায় না 
করার নিকটবর্ভী। ৪। (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ, ৪র্থ অধ্যায় )) 
নারীজ1তির প্রতি অসদাচরণ নিবারণ জন্য মোহাম্মদ উপদেশ, প্রদান করিয়। গিয়াছ্ছেন। 


এট 
এছ 
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পরিবারের লোকেরা দৌঁড়াইযা আসিয়া তাহাদিগকে 
শক্রর কবল হইতে রক্ষা করিল। তাহাদের তাদৃশ 
সাহাব্য প্রাপ্ত না হইলে মোহাম্মদ ও তদীয় অনুচরবর্গের 
প্রাণনাশ ঘটিত । *% 

মোহাম্মদের প্রকাশ্থভাবে ধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্যম 
এইরূপ শোচনীয় হইয়াছিল । কিন্তু মোহাম্মদ ও তাহার 
শিষ্যরুন্দ ভগ্নোৎসাহ হন নাই । এই ঘটনার পর কতিপ্ব 
দিবস অতিবাহিত হইলেই তাহার পুনর্ববার নবোহসাহে 
ধন্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন । একে একে শিষ্য 
খ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 


পপ? পপ ল ৯. শপীপপিপাশিপাপ | শাশিাপিপপপগাশী 


শবেধরূপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, পরন্ত যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে 
হয়ত এমন এক বস্তকে অবজ্ঞা কর্সিলে যে, তাহাতে ঈশ্বর প্রচুর অকল্যাণ করিয়া 
খাকেন।” (গিরিশ বারুর কোরাণের বঙ্গান্থবাদ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৪ আয়েত ১। 
মোহাম্মদের ব্যবস্থায় সৎপুজ্রের সঙ্গে বিমাতার বিবাহের প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
'মোহান্মদ নারীজাতিকে বিবিধ অধিকারে স্বত্ববতী করিয্বাছেন। “যাহা পিত! মাতা 
ও শ্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে পুরুষের অংশ এবং যাহা পিতা ও স্বগণ পরিত্যাগ 
করে, তাহা অল্প বা অধিক হউক, তাহা হইতে নারীর অংশ নিদ্ধীরি ত1” ৫_৭) 
“বিশ্বাসিগণ, বলপুর্ববক স্ত্রীগণের স্ব গ্রহণ কর। তোমাদের অবৈধ । স্পষ্ট দুপ্ষিয়ায় 
তাহাদের যোগ দেওয়া খ্যতীত তোমরা তাহাদিগকে যে কোন ভ্রব্য দান করিক্াছ তাহা 
গ্রহণে নিষেধ করিও না।” (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ; ৪র্থ অধ্যার)। এ 
সকল ুন্যেবস্থ! সত্তেও মোপলমানসমাজে নারীজাতির অবস্থা শানা কারণে সবিশেষ 
উন্নত হইতে পারে নাই? কিন্ত উত্ততি লাভ যে করিয়াছিল, তাহা অবশ্ত ্বীকারধ্য। 
*. এই ব্যাপারে আবুবকরই সর্ববাপেক্ষা! অধিক প্রহৃত হইরাছিলেন। তিনি 
৪ খণ্টা অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন। আবুবকর মোহাম্মদের একান্ত অন্থরক্ত ছিলেন। 
িনি দিবারাত্রি সংজ্ঞাহীন থাকিয়া যখন প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিলেন. তখনই মোহাম্মদ 


উৎপীড়নের শচনাং | | এ ইষ্চ 
মোহাম্মদ ক্লোরেশ সম্প্রদায়ভূক্ত দাবা রেপ 
আরবদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় কাঁবা- 
উনি মন্দিরের পুরোহিত ছিল। স্থতরাং 
টি অন্যান্য সব্প্রদায় ধন্মবিষয়ে তাহাদের 
প্রভত্বাধীন ছিল | এ কারণ মোহাম্মদের 
নবধন্মপ্রচারে কোরেশগণই সর্বাপেক্ষা অধিক ভীত 
হুইল। মোহাম্মদ সফলকাম হইলে আপামর সাধারণ সর্বব- 
শ্রেণীর ধর্্মবিশ্থাসের আমুল পরিবর্তন ঘটিবে এবং তাহাতে 
তাহাদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি সাংঘাতিকরূপে আঘাত 
প্রাপ্ত হইবে, তাহারা ইহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়া 
তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মোহাম্মদ সাম্যবার্ত! 
ঘোষণ! করিয়াছিলেন । তিনি জলদগস্তীরস্বরে প্রচার 
করিয়।ছিলেন, জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য মাত্রেই সমান। 
এ মতের প্রবর্তনে কোরেশগণের প্রভূত্ব ও প্রতিপত্তি 
বিলোপ অবশ্ঠাস্তাবী বলিয়! তাহারা অন্কুরেই মোহাম্মদকে 
বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হুইল । 
কোরেশগণ একযোগে মোহাম্মদ ও তদীয় শিষ্কুন্দকে 
কেমন আছেন, তাহা জানিতে উৎ্স্ৃক হইলেন। একজন অন্থচর ভীহারু সংবাদ 
লইয়া! আসিয়া! বলিল, তিনি কুশলে আছেন । আবুবকর এই সংবাদ শ্রবণ করিয়! 
বলিলেন, “আমি মোহাম্মদকে না দেখিয়া! অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিব না1” তিনি 
সমস্ত দিন অনাহারে রূহিলেন, তারপর রাব্রিকালে রাজপথ নির্জন, হইলে 


মোহাম্মদের ধাসভবনে গমনপুর্ববক তীহাকে দর্শন করিয়! উপবাস ভক্ করিলেন । 
ও ২ | 





৯৮. ৰ | | ] রা রর হজরত মোহাম্মদ ৃ 
উত্ুপীড়ন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
প্রতিজ্ঞ করিল । প্রত্যেক গুহন্বামী আপন অধিকারে 
নবধর্ম্মকে ক্ঠাবরোধ করিয়া বিনাশ করিবার ভারগ্রহণ 
করিল |  ইস্লামধন্মবিশ্বীসিগণের অপমান ও লাঞ্চনার 
সীমা রহিল না; তাহারা কারারুদ্ধ, অনাহারে ক্রি 
এবং প্রহৃত হইতে লাগিল। রমধা পবরত এবং বহহ! 
ইস্লামধর্ন্ম-বিশ্বাসীদের নির্যাতনের স্থান ছিল। কেহ 
পৌত্তলিকতায় আস্ছাহীন বলিয়া প্রকাশ পাইলেই তাহাকে 
কোরেশগণ মরুভূমির উত্তপু বালুকার উপর সূর্ধ্য-কিরণে 
দগ্ধ করিত । যখন ঈদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদের ক, 
তালু, শুক্ষ হইয়] পড়িত এবং স্বৃত্যু আসন্ন হইত, তখন 
তাছাদিগকে হয় নবধন্ম পরিত্যাগ করিতে, ন। হয় মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিতে বলা হইত । কেহ কেহ পরিত্রাণ লাভ 
জন্য নবধন্্ পরিত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুক্তি লাভের 
পরক্ষণেই পুনর্ববার মোহাম্মদের শরণাপন্ন হইত) 
অধিকাংশ ব্যক্তিই আপন ধন্দ্মমতে অটল থাকিত। ক্ষ 


০১০ 
গ বিলাল নামক এক কাক্রি ক্রাতদাস ইসূল্গামধন্্ব গ্রহণ করিয়াছিল । তীয় প্রভু 
'গ্িয়া"একারণ তাহাকে উদ্ধপীড়নের একশেব করিত | বিলালকে প্রত্যহ মধ্যাক্ছ- 
কালে বহার উত্তপ্ত বালুকার উপর উদ্ধমুখে শয়ান করাইয়া তাহার বুকে গুরুভার 
শ্রস্তর স্থাপন কল্প! হইত | গুন্মিয়া কহিত, বিলাল, হয় তুমি নবধর্ধ পরিস্ত্যাখ কর; না 
স় এইরপ ছুংসহ বস্তা ভোগ করিয়া বৃত্যুযুখে গতিত হুইতে প্রস্তত হও । কিছ 
বিলাল কিছুতেই ব্বমত প্ররিত্যাশ কল্িতে শ্বীক্কত হইত না, এবং পিপাসা মৃত্যু ঘা 


চি ক পপি পাপ 





উতপীড়ুনের শুচনা। শুচন]। | ১৯ 
এইরূপ কঠোর কী কোন ফলোদয় । হইল 
না। ইস্লামধন্মবিশ্বাসিগণ কিঞ্চিৎমান্রও বিচলিত বা. 
ধর্মগরচারে বিরত হইলেন না, দিন দিন তাহাদের দল বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। কোরেশগণ পাশব বলে নবধর্্মবিশ্বাসী- 
দিগকে বিনষ্ট করিতে না পারিয়া প্রলোভনে মোহাম্মদকে 
বশীভূত করিতে সঙ্কল্প করিল। 
একদিন মোহাম্মদ কাবামন্দিরে উপবিষ্ট ছিলেন । 
'সেই সময় মক্কার অন্যতম নেতা ওতবা তাহার নিকট 
গমন করিয়া বলিলেন, “মোহাম্মদ, তুমি কোরেশ সম্প্র- 
দায় মধ্যে ভেদনীতি আনয়ন করিয়াছ, আমাদের ধর্মের 
নিন্দা! করিতেছ, পুর্ববপুরুষদিগকে পাবণু বলিয়া ঘোষণা 
করিতেছ। তোমার উদ্দেশ্য কি? ধন, মান, য্শ, 
প্রভুত্ব, রাজত্ব, তুমি কোন্‌ আকাঙক্ষায় আমাদের বিদ্রো- 
হাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ £ তোমার যাহা কামনা, তাহাই 
তোমার পদতলে বিলুগ্িত হইবে; এ বিদ্রোহাচরণ 
পরিত্যাগ কর 1” ওতবার এই প্রলোভন বাক্যে মোহাম্মদ 
কিঞ্িৎমাত্রও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। গভীর 
ভাবে উত্তর করিলেন, “আমি তোমাদের গ্যায়ই একজন 
উপস্থিত হইলে অদ্বিতীয় পরমেশ্বক়্ের নামোচ্চারণ করিত। প্রত্যহ এইরূপ অশেষ 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাহার প্রাণ ঘংশয় অনস্থা উপস্থিত হইয়াছিল । 


বিল্লার এই অবস্থায় একদিন আবুবকরের দ্ুত্রিগথে পতিত হওয়ায় তিনি 
ভাহাকে ক্রয় করিয়া ভাহার জীবন রক্ষা করেন। | 


ই রে * | এ হজরত মোহাম্মদ । 
মন্ুস্য মান । আমি প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছি যে, ঈশ্বর 
এক এবং অদ্িতীয়। তোমরা কোন দিকে দৃক্পাত ন! 
করিয়া তাহাকে ভজনা কর, এবং যাহা গত হইয়াছে, 
তাহার নিমিত্ত অনুশোচনা! কর। যাহারা পরলোক 
বিশ্বাস করে না এবং শাস্ত্রের নির্দেশ মত দান করে না, 
তাহারা ছুঃখ পাইবে । কিন্তু যাহারা বিশ্বাসী ও সৎ- 
কন্মান্বিত, তাহার পুরস্কার লাভ করিবে । হে ওতবা। 
তোমার নিকট সমস্ত প্রকাশ করা হইল; এখন তুমি 
যে পথ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা কর, তাহাই অবলম্বন 
কর।” 
কোরেশগণ মোহাম্মদকে প্রলোভনে বশীভূত করিতে 
অসমর্থ হইয়া পুনর্ববার নববিষ্কাসিদলের প্রতি ঘোর 
উত্গীড়ন করিতে সঙ্কল্প করিল। তাহারা মোহাম্মদের 
পবিত্র অঙ্গে হস্তৰপ্পণ করিল। তার পর নানা 
প্রকারে ইস্লামধর্ম্ন-বিশ্বাসীদিগকে উৎপীড়ন 

করিতে লাগিল। তাহাদের পাশব অত্যাচারে অনেকের 
জীবন সংশয্াপন্ন হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ গ্রাণাধিক 
 শিশ্যবৃন্দকে তাদৃশ ভুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া সাতিশয় মন্মীহত 
হইলেন, এবং তাহাকে আবিসিনিয়। রাজ্যে আশ্রয় 
: শ্রহণ করিয়া কোরেশগণের পাশব অত্যাচারের হস্ত হইতে 
-বনিক্কতিলাভ. করিতে আদেশ করিলেন । এই সময় যিনি 


"স্উৎপীড়ন 


উতপীড়ন।.. ২৯ 


সানি 


আবিসিনিয়! রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তিনি খ্্টধর্্মা- 
বলম্বী, উদ্রারত্বভাব ও ধর্ম্াত্সা ছিলেন। এজন্যই 
মোহাম্মদ শিষ্যবৃন্ধকে তাহার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। তাহার আদেশানুসারে ইস্লাম- 
ধন্ম ঘোষণর পঞ্চম বর্ষে বীরপুরুষ ওসমান ইবনে-আফা- 
নের নেতৃত্বে কিঞ্িদ্ধিক অণীতি সংখ্যক নর নারী 
আবিসিনিয়া রাজ্যে গমন করিল । প্রতিহিংসাপরায়ণ 
কোরেশগণ ঈদৃশ বহুসংখ্যক নববিশ্বাসীকে গ্রাসমুক্ত 
দেখিয়। ক্রোধে ই করিতে লাগিল, এবং তাহাদিগকে 
প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া আবিসিনিয়! রাজ- 
দরবারে দূত প্রেরণ করিল। কোরেশ-দুত গৃহীত-আশ্রয় 
'মোসলমানদিগকে রাজ-দরবারে ধন্মর্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত 
করিল ।. রাজ। তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “তোমরা কেন ধন্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছ ?” 
আলীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা জাফর সমাগত মৌসলমানদের মুখ- 
পাত্রস্বরূপ বলিতে লাগিলেন, “হে রাজন্‌, আমরা অজ্ঞান- 
তিমিরাচ্ছন্ন বর্বর ছিলাম ; আমর] দেব 89৯০ 
ছিলাম, নিত্য ব্যভিচারে লিগ হইতাম, স্বৃতদেছের- 

ক্ষণ করিতাম, জঘন্য অশ্লীল বাক্যে জিহ্বা রা 
করিতাম, মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, আতিথ্য-ধর্নম 
পালন করিতাম না। আমাদের. এইরূপ ছুর্দশার সময় 


ক হজরত যোহাশ্বদ ॥ 


পরমেশ্বর আমাদের সমাজে একজন মহাপুরুষকে প্রেরণ 
করিয়াছেন ; এই মহাপুরুষের বংশমর্ধ্যাদ1, সত্যবাদিতা, 
সাধুতা এবং নিম্মল চরিত্রের বিষয় আমরা সম্যক পরি- 
জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে একেশ্বরবাদ গ্রহণ 
করিতে আহ্বান করিয়াছেন, এবং পরমেশ্বরের সহিত 
অন্য কোন পদার্থের সংযোগ সঙ্গত নহে বলিয়া শিক্ষা 
দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে দেব-দেবীর অর্চন। 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্য কথা কহিতে, ন্যস্ত 
ধনের সদ্ববহার করিতে, দয়ার্জচিভ্ভ হইতে, এবং প্রতি- 
বাসীর স্বত্ব রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি 
আমাদিগকে নারীজাতির কুৎসা এবং অনাথ বালিকার 
অর্থ অপহরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি 
আমাদিগকে পাপ হইতে দূরে গমন করিতে, ছুক্কার্য্য 
পরিত্যাগ করিতে, ইঈশ্বরোপাসনা করিতে, দরিদ্রের 
উপকার করিতে, এবং পবিত্র দিনে উপবাস করিতে 
আদেশ করিয়াছেন” আবিসিনিয়ার অধিপতি এই 
উত্তরে শ্রীত 'হইয়া কোরেশ-দূতকে দরবার হুইতে 
বহিষ্কৃত করিয়া! দিলেন । 

কিঞ্চিদধিক অনীতি সংখ্যক মোসলমান আত্মরক্ষার 
জন্য আবিসিনিয়! রাজ্যে প্রস্থান করিলে মোহাম্মদের 
শিষ্সংখ্যা! খর্বব হুইয়। পড়িয়াছিল ; কিন্ত ইহাতে তিনি 
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কিঞ্চিত মান্রেও তগ্নোছ্যম না হইয়। ূ্ববব ী্ ভাবেই 
ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন। নববিশ্বাসীদলের  খর্ববতা 
নিবন্ধন ইস্লামধন্ম প্রচারের বিত্ব উপস্থিত না হওয়ায় 
কোরেশগণ একান্ত ক্ষু্ন হইয়াছিল। কারণ তাহার! 
মন্তিষ্ষের বহু আলোড়নে মোহাম্মদকে নিশ্াভ করিবার 
জন্য এক রা পন্থা অবলন্বন করে । কোরেশগণ 
পূর্র্ধগামী প্রেরিত মহাত্বাদের শ্যায় ভাহাকেও অলৌকিক 
মোহাম্মদ ও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া নবধর্মের অপাধিবতা 
-অতিপ্রাকৃত” প্রমাণিত করিতে বলিল । অলৌকিক ক্ষমতা 

প্রদর্শন মনুষ্তের সাধ্য নহে । মোহাম্মদ কখনও 
এঁশী শক্তির ভাণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই । 
সত্যনিষ্ঠা তীহার চরিত্রের মুলভিত্তি ছিল। তিনি 
কোরেশগণের বিদ্বেষ বুদ্ধির হস্ত হইতে পরিত্রোণ লাভ 
কল্পে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হইয়া 
প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না । মোহাম্মদ তাহা- 
দিগকে মুক্তকণ্ে বলিলেন, “পরমেশ্বর আমাকে 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করেন নাই.। তিনি 
আমাকে তোমাদদিগকে ধর্দ্দোপদেশ প্রদান করিতে €প্ররণ 
করিয়াছেন । প্রভূ পরমেশ্বরের অপার মহিমা! আমি 
একজন ইশ্বর-প্রেরিত ধন্দ্েপদেষ্টা ব্যতীত অন্য কেহ 
নহি। দেবদূতগণ সাধারণতঃ মর্ত্ে আগমন করেন না 
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নতুবা পরমেশ্বর একজন দেবদুতকেই তোমাদের নিকট 
ভাহার সত্য ধর্ম প্রচার করিতে প্রেরণ করিতেন । 
আল্লার ভাণ্ডার আমার হস্তে ম্যস্ত, গুপ্ত তথ্য আমার 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অথবা দেবদুতের আত্মা আমার দেহ 
সংযুক্ত, আমি কখনও এরূপ ঘোষণা করি নাই | এশ্বরিক 
কৃপা ব্যতীত আমি নিজেই আমার আত্মশক্তিতে প্রত্যয় 
করিতে পারি না। পরম কারুণিক দয়ালু পরমেশ্বরের 
নামে বলিতেছি যে, স্বর্গমর্ত্যস্থ প্রাণী মাত্রেই সর্ববজ্ঞানা- 
ধার, সর্বশক্তিমান পরম পবিত্র প্রভুর মহিমা কীর্তন 
করিয়া থাকে । প্রভু পরমেশ্বরই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন 
আরব সমাজে আলোক প্রদান কল্পে তাহার প্রকৃত স্বরূপ 

স্থাপন এবং পরমজ্ঞান প্রচার জন্য নিরক্ষর আরবগণের 
মধ্য হইতে আমাকে ধর্ম সংস্থাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । ইহা পরমেশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত করুণ, তাহার 
ইচ্ছা! হইলে সকলেই তীহার করুণা লাভ করিতে পারে। 
ঈশ্বর পরম দয়ালু ৮ ফলতঃ মহাপুরুষ মোহাম্মদ কখনও 
অলোর্কিক শঙ্জি'র মাহাত্ম্যে ইসলামধর্ম্মকে আরব-সমাজে 
প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তিনি জ্ঞান ও বিবেকের বর্তিকা 
হস্তে কুসংস্কারবিদ্ধ আরবসমাজের অন্ধকার-রাশি ধ্বংস 
করিতে আবিভূতি হইয়াছিলেন ; আরবগণের কুসংস্কার 
পপ্সিপুষ্ট করিয়া আত্মপ্রাধান্যের প্রতিষ্ঠা তাহার উদ্দেশ্য 
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ছিল না। প্রকৃতির রুদ্র গম্ভীর “ল্সিগ্ধ মধুর মহোজ্জল, 
সৌন্দর্য্য” পরিল্ফুট ভাবে প্রদর্শন করিয়া পরমেশ্বরের, 
প্রতি মানব হৃদয়কে অনুরক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই মোহা- 
ম্মদ মহাসাধনায় সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়াছিলেন । 
এ কারণ তিনি কোরেশগণের কথামত অলৌকিক ক্ষমতার 
পরিচয় প্রদান করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু তাহারা 
তাহার সরল বাক্যে সন্তষ্ট না হহয়া তাহাকে বিবিধ 
প্রকান্ধে বিদ্রপ ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। 
তাহারা বলিয়াছিল, “হে মোহাম্মদ, নিশ্চয় জানিও যে, 
তোমার অথবা আমাদের বিনাশ না হইলে এ বিরুদ্ধাচরণ 
বিরাম লাভ করিবে না|” 

কোরেশগণের অত্যাচারের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। 
মোহাম্মদ নিজে অশেব প্রকারে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন, 
তাহার শিষ্যবুন্দের লাঞ্কুনা ও অপমানের পরিসীমা রহিল 
না। এই সময় একবার প্রলোভন মোহনবেশে মোহাম্মদের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। একদিন প্রার্থনাকালে 
মোহাম্মদ্র তিনজন চাক্দরদেবীর (অল.লাত, অল্জ্জা 
এবং মলাত ) উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের 
সম্বন্ধে তোমরা কি বিবেচনা কর ? এই স্বকৃত প্রশ্নের 
উত্তর তীহার মুখ হইতে নিঃস্ঘত হুইবার পুর্ববেই একজন 
পৌত্তলিক শ্রোতা বলিল, “ইহার! সমাদৃত দেবকুমারী,»_ 


সি ন্‌ : | প্র হজরত মোহাম্মদ । 


ঈশ্বর-কৃ পা লাভ করিধার জন্য সহায়তা করিতে পারেন ।৮ 
মোহাম্মদ এই বাক্যের প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষণকালের 
জন্য মৌনাবলম্বী রহিলেন। শ্রোতৃবর্গ মোহাম্মদকে 
পৌতভ্ভলিকের বন্রবাক্যে মৌনাবলম্বী দেখিয়া সে বাক্য 
ভীহার অভিপ্রেত বলিয়া বিবেচনা করিল, এবং আন্দোৎ- 
ফুললচিত্তে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহিমাকীর্তনে প্রবৃত্ত হইল । 
কিন্তু মহাপুরুষের মনুষ্যস্থুলভ হূর্ধলত বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় 
মুহুর্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল। তিনি পরমুহুর্তেই 
বলিলেন, “তোমাদের দেবদেবী অন্তঃসার শুন্য নাম মাত্র । 
এই সকল দেব দেবী তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববপুরুষ- 
গণের মস্তিফেই হ্ষ্ট হইয়াছে ৮» মোহাম্মদ প্রলোভনে 
পতিত না হইয়া পুনর্ববার কোরেশজাতির সমস্ত উৎপীড়ন 
অক্সানবদনে সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন । কোরেশগণ 
তাঁহার ব্যবহারে একান্ত ক্ষুপ্ন হইল ; তাহাদের অত্যাচার- 
আোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল । 

_কোরেশ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা আবুজ্জহল মোহাঁ- 
স্মদকে হত্যা করিবার জন্য অনুচরদিগকে আদেশ 
করিলেন; এবং আজ্জাপ্রতিপালনকারীকে একশত লোহিত 
উর ও এক সহজ রৌপ্য মুদ্রা পারিতোধিক দিতে প্রাতি- 
শ্রুত ' হইলেন। ওমর নামক অমিতবলশালী ধীসম্পন্ন 
কোরেশ মোহাম্মদের শিরশ্ছেদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়! 


ওমরের দীক্ষা! । | ্ এ হপ্ 


উন্মুক্ত-কপাণ হস্তে ধাবিত হইলেন। কিয়দদুর অগ্রসর 
হইয়াই তাহার ভগিনী ও ভগিনীপত্তির ইসলামধর্ম্ম 
গ্রহণের সংবাদ অবগত হইলেন | এই সংবাদে ক্রোধোম্মত 
হইয়া ওমর ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন, এবং মুড়ের ন্যায় 
দিখ্বিদিকবোধ-শূন্য হইয়া ভগ্গিনী ও ভগিনীপতিকে 
নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। 
তাহার দারুণ প্রহারে তাহারা ক্ষত- 
বিক্ষত হইলেন ;__ক্ষতস্থান হইতে রক্তধারা বহিল। 
কিন্তু তাহারা নবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; 
বলিলেন, “আমরা সাক্ষ্য দিতেছি বে, পরমেশ্বর ব্যতীত 
উপাস্ত নাই এবং মোহাম্মদ তাহার প্রেরিত ও ভৃত্য ।৮ 
ওমর ও তাহাদের ধন্বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া বিশ্মিত 
হইলেন। তিনি অপ্রতিভ হইয়া ভগিনীর বাটীতেই 
দে দিন যাপন করিতে মনন করিলেন। রাত্রিকালে 
তদীয় ভগিনীপতি কোরাণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
ওমরের অশীস্তচিত্ত তাহাদের মধুর আর্ত্িতে আকৃষ্ট 
হইল ; তিনি মনোযোগ সহকারে কোরাণ পাঠ শুনিতে 
লাগিলেন । কোরাণের চিত্তবিমোহিনী বাণী শুনিতে শুনিতে 
তাহার হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল; তিনি ইসলামধর্মে 
বিশ্বাস স্থাপন করিলেন । মোহাম্মদকে দর্শন করিবার 
জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল; রাত্রি প্রভাত 


ওমরের দীক্ষা । 


৮ নু | | হজরত মোহাম্মদ! 
হওয়া নর তিনি আরকমের গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন। 
মোহাম্মদ শিষ্যগণ সহ আরকমের (জনৈক শিষ্য ) গৃহে 
অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার শিরশ্ছেদন জন্য 
'ওমরের ভীষণ প্রতিজ্ঞার সংবাদ ইতিপুর্ব্বেই মক্কার সর্বত্র 
প্রচারিত হইয়াছিল। ওমর আসিয়া দ্বারে আঘাত 
করিলেন। শিষ্যগণ ওমরের আগমনে শঙ্কাকুল হইলেন । 
কিন্তু নিক মোহাম্মদ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়! ওমরের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ওমর তাহাকে দেখিবামাত্র 
'জলদগস্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আমি সাক্ষ্যদান করি- 
তেছি, পরমেশ্বর ব্যতীত উপাস্ত নাই, এবং আপনি তাহার 
প্রেরিত ও ভৃত্য 1” অতঃপর তিনি বাম্পরুদ্ধকণ্টে তাহার 
হৃদয়ে যে আগুন ভ্বলিতেছিল, তাহার পরিচয় দিলেন । 
মোহাম্মদ ওমরকে সত্যধন্মীনুরক্ত দেখিয়া একাস্ত প্রীত 
হইলেন, এবং তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া 
ঈশ্বরের নামে জয়োচ্চারণ করিলেন । 
_. অধিতবলশালী ধীশক্ভিসম্পন্ন ওমর বিশ্বাসী দলভুক্ত 
*  হুওয়াঁয় তাহাদের বল সঞ্চয় হইয়াছিল, তাহাতে 
উিৎ্পীডুন। সন্দেহ নাই! কিন্তু কোরেশগণ ইহাতে অত্যন্ত 
. ক্ষুণ্ন হইয়া তাহাদিগকে পুর্ববাপেক্ষা প্রবলভাবে 
উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সময় কোরেশ-দুত 
আবিসিনিয়। হইতে ফিরিয়া আসিল। কোরেশগণ তাহার 


উৎপীড়ন। ২ 
নিগ্রহের কথা শুনিয়া দাবালনের ন্যায় দ্বলিয়া উঠিল 
এবং তাদৃশ অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য" বিশ্বাসী- 
দলের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ করিতে বদ্ধপরিকর 
হইল । 

হাসিম ও মুতালিব বংশের অধিকাংশ লোকই 
ইসলামধন্মীবলন্বী ছিলেন। এজন্য কোরেশগণ এই ছুই 
বংশকে সমূলে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তাহাদের সঙ্গে 
বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ ন! হইতে ও তাহাদের নিকট ক্রয় 
বিক্রয় না করিতে পরস্পরে শপথ গ্রহণ পূর্বক অঙ্গীকার- 
বন্ধ হইল। মোহাম্মদ ঈদৃশ উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ 
লাভ জন্য আত্মীয়স্বজন সহ মক্কার নিকটবন্তা সেব আবুতা- 
মিব নামক গিরি-সঙ্কটে প্রস্থান করাই সঙ্গত বলিয়! অব- 
ধারণ করিলেন। তদনুসারে তাহারা স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ 
করিষ। তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে মোহান্মদকে 
সশিষ্যে তিন বৎসর কাল অবরুদ্ধের ন্তায় থাকিতে 
হইয়াছিল। এই তিন বসর কাল তীহাদের কষ্টের 
পরিসীমা ছিল না। যে সকল খাদ্য সামগ্রী তাহাদের 
সঙ্গে ছিল, তাহা নিঃশেধিত হইলে তীহার। নূতন করিয়া 
খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কারণ ইস- 
লামধরন্্মবিরোধিগণ তীহাদের নিকট দ্রব্য বিক্রয় না 
করিবার জন্য অক্গীকারাবদ্ধ ছিল: ক্ষুধার্ত শিশুর ত্রন্দনে 


রক হজরত মোহাম্মদ । 


নি বনি রা উঠে। শিশুর আর্তনাদও বিশ্বীসী- 
দলের হৃদয় চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্ত মকার 
কতিপয় নেতা তাহাদের ঈদৃশ ছুর্দশা দর্শনে অনুতপ্ত 
হইয়া! আপনাদের ধর্মঘট শ্লথ করিতে যত্বশীল হইলেন । 
তাহাদের যত্বে ইস্লামধশ্ম-বিশ্বাসিগণ মকায় বাসোপযোগী 
কতিপয় অধিকার লাভ করিলেন । 

তদনুসারে তাহার! মকায় ফিরিয়া! আসিলেন, কিন্তু 
সান্তিহৃথ তাহাদের অদৃষ্টে ছিল না। তাহাদের প্রত্যা- 
বর্তনের পর ইস্লামধন্মবিরোধিগণ তাহাদের প্রতি পুন- 
বব্ণর পুব্ব'বৎ উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। মোহা- 
স্মদ্দ মক্কাবাপীদিগকে কোন ক্রমে নবধন্ম্ের অনুরাগী 
করিতে না পারিয়া অভিনব ক্ষেত্রে প্রচার করিলে সমধিক 
ফললাভ হইবে বলিয়] বিবেচনা! করিলেন,। এজন্য তিনি 
মক্কার সত্তর মাইল দূরবর্তী তায়েফ নগরে গমন করলেন 
এখানে তিনি প্রবলোৎসাহে ধন্মপ্রচার করিতে আরম্ভ 
করিলেন। কিন্ত এইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে 
পারেন নাই । উত্রত্য পৌত্তলিক অধিবাসীরা বিদ্বেষ 
বুদ্ধির বশবভা হইয়া তাহাকে নান! প্রকারে উৎপীড়ন 
করিজে আরম্ভ করে; এবং তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ন হইয়া 
মকায় প্রত্যাবর্তন করেন । ক্ষ 
মোহাম্মদ তায়েফনগর হইতে প্রত্যাগমন কালে পবিষধ্যে ভয় হাদয়ে যে প্রার্থনা 


মোহাম্মদের মদিনায় গমন । ৯ ৩১ 


এই সময় মোহাম্মদের যশঃ ভা দেশ বিদেশে বিকীর্ণ 
হুইয্ব] পড়িয়াছিল। যেসকল বিদেশীয় লোক বাণিজ্য 
বা তীর্ঘভ্রমণ উপলক্ষে মকায় আসিত, তাহাদের অনেকে: 
মোহাম্মদের প্রাণোম্মাদকর উপদেশে উদ্দীপিত হইয়া 
ইস্লামধম্ম গ্রহণ করে । এই ভাবে ইস্লামধর্মের বীজ 
দেশ বিদেশে সব্বত্র উপ্ত হইয়াছিল। 

ক মোহাম্মদের তায়েফ নগর হুইতে প্রত্যাবর্ত- 
নের অত্যল্স দিন পরেই মদিনার দ্বাদশজন 

ক্ষমতাশালী সন্ত্রান্ত ব্যক্তি তাহার মহিম। শ্রবণে আকৃষ্ট 
হইয়। মক্কার আগমনপুর্ববক ইস্লামধর্ম গ্রহণ করেন । 
ইহার] প্রতিগমনকালে মদিনায় ধর্দমপ্রচার করিবার জন্য 
একজন প্রচারক সঙ্গে লইয়া যান। ইহার চেষ্ট'য় 
নদনায় ইস্লামধর্ম্নের জ্যৌতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; 


আর ডন পপি সস বাপ জী পপ শাণিত ই লাশ 








পোপ 


করিয়াছিলেন, আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । “হে প্রভো, অমি 
দুর্বজত] ও আত্মত্তক্রিতাবশতঃ তোমার নিকট আমার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিয়। 
থাকি। মন্্বেযর নিকট আমি নগণ্য । হে ছর্ধলের বল পরম কারুণিক প্রভো, 
তুমি মামার পিয়স্তা, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না। অপরিচিত বা শক্রসন্কুল 
স্থানে আমাকে পরিত্যাগ কত্ধিও না| তুমি রুষ্ট নাছইলে আমার কোন বিপদ লাই? 
তোমার জ্যোতিঃই আমার আশ্রয়স্থল ? তোমার জেযোতিঃতে সমস্ত অন্ধকার দত 
ভুত হয়ঃ এবং ইহ্‌কালে ও পরকালে শ্াস্িপ্রান্ধ করা হায়। তুমি আমার প্রতি 
কুষ্ট হইও না। তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেই ভাবে আমার বিপন দূর কর। তোমার 
করুণ! ব্যতীত শক্তি ও সাহাধ্য নাই 1” 


৩২ হজরত মোহাম্মদ । 


এরং আপামর সকলেই ইস্লামধর্ট্দের শরণাপন্ন হয়। 
এই ভাবে মকার বহির্ভাগে ইস্লামধরন্মের প্রভাব ক্রমশঃ 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।' 

কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা মোহাম্মদের সহজ্র উপদেশে 
ও ইস্লামধর্ম্বের মহিমা উপলদ্ধি করিতে পারিল ন!: 
তাহাদের উৎগীড়নের মাত্রা! ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । 
অবশেষে মুসলমানদের মক্কায় বাদ করা অসাধ্য হইয়া 
উঠিল। মোহাম্মদ সশিষ্যে মদিনায় আশ্রয় লইতে ইচ্ছা 
করিলেন। মদ্দিনার অধিবাসীর! মোহাম্মদ ও তাহার 
শিষ্যগণকে আনয়ন করিয়ার জন্য সত্তর জন সন্ত্রান্ত 
ব্যক্তিকে মক্ায় প্রেরণ করিলেন । মোহাম্মদ মোসলমান- 
দিকে ক্রমে ক্রমে মক্কা পরিতাগ করিয়া গুপ্তভাবে 
মদিনায় গমন করিতে আদেশ করিলেন । শক্রসঞ্কুলস্থানে 
একজন মোসলমানকেও পরিত্যাগ করিয়া মোহাম্মদ 
নিজে নিরাপদ স্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। 
এজন্য তিনি সর্বশেষে মক্কা হইতে প্রস্থান করিবার 
সঙ্কল্ন প্রকাশ করিলেন । তদীয় প্রিয়তম ধর্ম্মবন্ধু আবু- 
বকর ও আলী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন 
করিতে অনভিলাবী হুইয়। মক্কায় বাস করিতে লাগিলেন। 
ইহারা ব্যতীত বিশ্বাসীদলভূক্ত সকলেই মদিনায় প্রস্থান 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমিক প্রস্থানে মকানগর 
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অচিরে মোগলমানশুন্য হুইয়া পড়িল। অতঃপর মোহা- 
স্মাদ মদিনায় প্রস্থান জন্থা উদ্যোগ করিলেন। ৬২২ স্বষ্টা- 
বের রবি-অল্-আইউয়ল (জুলাই ) মাসের পঞ্চম দিবস 
( সোমবার ) সমাগত হইল। রাত্রি প্রভাতে মোহাম্মদ 
মদদিনাভিমুখে প্রস্থান জন্য প্রস্তুত হইলেন। এদিকে 
বিরুদ্ববাঁদিগণ সেই রাভ্রিতেই মোহাম্মদকে হত্যা করিতে 
ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা আপনাদের পাপসংকন্প কার্যে 
পরিণত করিবার জন্য মোহাম্মদের বাসগৃহ পরিবেষ্টন 
করিল। কিন্তু মোহাম্মদ তাহাদের ষড়বন্ত্রের বিষয় অব- 
গত হুইয়া তৎপুর্ববেই আবুবকরের গৃহে প্রস্থান করিয়া- 
ছিলেন । | 

সঙ্গে লইয়া সেই অন্ধকার রজনীতেই মদিনাভিমুখে প্রস্থান 
করেন। আবুবকর তাহাকে শক্রর গুপ্ত আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য কখনও তীহার সম্মুখবর্তী হইয়া পথ 
চলিতে লাগিলেন । শক্রর প্রথম আক্রমণ নিজের উপর 
আনয়ন করিবার উদ্দেসশ্তেই তিনি এইরূপে. পথ অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের চরণে প্রস্তরের দ্বারুণ 
আঘাত লাগিল তিনি পদত্রজে চলিতে অক্ষম হুইলেন 
আবুবকর তাহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিতে আরম্ত করিলেন। 
তাহারা দৌর্‌ নামক নক্কীর্ণ গিরিগুহার নিকট উপনীত 





ধা হজরত মোতাশ্র্ | 
হইয়া সেখানে রাব্রিধাপদ করিতে ইচ্ছা! করিলেন। 
আবুবকর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়! উহা! কোনপ্রকার বিপদ্‌- 
স্কুল কিনা, তাঁহ। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং সেখানে 
বহুসংখ্যক ছিদ্রে দর্শন করিয়া! তৎসমুদায় পরিধেয় বন্ত্রদ্ধারা 
বন্ধ করিয়] সর্পাদির আগমন পথ রুদ্ধ করিলেন | বস্ত্র- 
খণ্ডের অল্পতানিবন্ধন একটি ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিতে না 
পারিরা তিনি সেখানে পদস্থাপন করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
এইভাবে ঘথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়। আবুবকর 
মোহান্মদকে আহ্বান করিলেন। মোহাম্মদ গুহার অভ্য- 
স্তরে প্রবেশ করিয়! নিদ্রাভিসূত হইলেন; আবুবকর রাত্রি 
জাগক্পণ করিয়া প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত রছিলেন। তিনি 
যে ছিদ্রেপথে পদস্থাপন করিয়া রাখিযাছিলেন, সে পথে 
একটি বৃশ্চিক তাহাকে দারুণ দংশন করিল, তিনি যন্ত্রণায় 
অস্থির হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু মোহাম্মদকে জাগরিত না 
করিয়া সমস্ত নীরবে সা করিতে লাগিলেন । 

,এদ্রিকে বিরুদ্ধবাদিগণ মোহাম্মদকে গ্রাসমুক্ত দেখিয়া 
শোণিতলোলুপ ক্রুদ্ধ ব্যাত্তরের ন্যায় তীহার অনুসন্ধানে ধাবিত 
হইলি, এবং তাহার পদাঞ্কের অনুসরণ করিয়া সৌর্গুহার 
নিকট আসিয়া পঁহুছিল। হজরত মোহাম্মদ ও আবুবকর 
তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন । আবুবকর শঙ্কাকুল 
হইয়া বলিলেন, “আমরা ছইজন, শক্র সংখ্য1 বহু, আর 
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রক্ষা নাই |» মোহাম্মদ বলিলেন, “আমরা ছুইজন নহি, 
তিনজন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গী, ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা 
করিবেন 1৮ আবুবকর ও মোহাম্মদের গুহার ভিতরে 
প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই উর্ণনাভ উহার মুখে 
জাল পাতিয়াছিল, এবং বন্য কপোত দ্বারমূলে ডিন্ব প্রসব 
করিয়া রাঁখিয়াছিল | গুহার মুখে জাল ও দ্বারমূলে ডিন্ব 
দেখিয়া শক্রগণ উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়াই অন্ত 
দিকে চলিয়! গেল, মোহাম্মদ ও আবুবকর রক্ষা! পাইলেন। 
তাহারা তিন অহোরাত্র এই গুহার অভ্যন্তরে লুক্কাধিত 
রহিলেন। প্রতি রজনীতে আবুবকরের কন্ত1 হুপ্ধ আনয়ন 
করিতেন ; তাহার এই দুগ্ধ পান করিয়। ক্ষুম্িরৃত্তি করি- 
তেন। তাহার চতুর্থ রজনীতে সৌরুগুহা পরিত্যাগ করিয়া 
মদদিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তীহারা রাত্রিকালে পথ 
অতিবাহিত করিতেন, সূর্য্যোদয় হইব! মাত্র লুকায়িত 
হইতেন। এইভাবে পথ অতিবাহিত করিয়া তাহারা 
চতুর্থ রজনীতে মদিনার নিকটবর্তী কোবা নামক চ্ছানে 
উপনীত হুইলেন। এখানে চারিদিন যাপন করিয়া 
মোহাম্মদ আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া রবি-অল্-আউয়ল 
মানের ষোড়শ দিবসে ( শুক্রবার ) মদিনায় প্রবেশ করি- 
লেন। 

মদিনার আপামর সাধারণ সকলেই মোহাম্মদের 
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শুভাগমনে আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং তাহাকে 
মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিল। এখানে তাহার জীবনের 
নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল । মোহাম্মদ মক্কায় বাস কালে 
স্বহন্তে নিজের পরিধেয় বস্ত্রের সংস্কার করি- 
৪ তেন, এবং এক একদিন অন্নাভাবে অনাহারে 
থাকিতেন। তাঁহার জীবনের নৃতন অধ্যায়েও 
এ বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটে নাই। কিন্তু তিনি কালক্রমে 
পৃথিবীর প্রবলতম সম্রাট অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী 
হুইয়! উঠিয়াছিলেন | 
মোহাম্মদ মদিনায় আগমন করিয়া সমস্ত অধিবাসীকে 
ইস্লামধর্ম্মানুরাগী দেখিয়া! তাহাদের ধর্মচচ্চার জন্য যথোপ- 
যুক্ত বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমেই 
একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরেমেশ্বরের উপাসনার জন্য 
মন্দির এবং গুহতাড়িত মোসলমানদের জন্য বাসভবন 
নিম্মীণ করিতে আর্ত করিলেন | তিনি স্বহস্তে মন্দিরের 
নির্দ্ীণ কার্ষের সাহায্য করিয়াছিলেন । এই ধর্মমমন্দির 
সৌষ্ঠবশালী ছিল নাঁ। মন্দিরের প্রাচীর ইষ্টক ও কর্দদ- 
মের এবং ছাদ তালপত্রের ছিল। মন্দিরের একাংশ 
' নিরাশ্রয় ব্যক্ভিগণের বাস জন্য নির্দিষ্ট .ছিল। এই 
. 'অনাড়ন্বর মন্দিরের প্রত্যেক অনুষ্ঠান বিনা জীকজমকে 
সম্পাদিত হইত। মোহাম্মদ কখনও. আবরণহীন গৃহতলে 


মদিনায় মোহাম্মদ । [৩৭ 


দণ্ডীয়মান হইয়া, কখনও বা একটি তালরৃক্ষে ভর দিয়া 
ব্যাকুল হৃদয়ে ধন্োপদেশ প্রদান করিতেন; এবং অনুরজ্ত 
শ্রোতৃব্ন্দ তাহার প্রাণোন্মাদকর উপদেশে আত্মহারা, 
হইত । | 
এই সময় মদিনার অধিবাসিগণ ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
ছিল। এক সম্প্রদায়ের নাম আউস, অপর সম্প্রদায়ের 
নাম খজরাজ | এই সম্প্রদায়দয় মধ্যে ঘোর অসভ্ভাষ ছিল, 
তাহার! .একে অন্যের রক্তপাতি জন্য সর্বদা প্রস্তুত 
থাকিত। আউস ও খজরাজগণ ধর্ম-বিশ্বাসের গুণে 
আপনাদের চিরাগত শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া ইস্লামধর্ম্নের 
পতাকামুলে মিলনের মোহন-মন্দ্রে সমবেত হইল । 
মোহাম্মদ মদিনাবাসীদের সমস্ত বিবাদের নিরসন করিয়া 
তাহাদিগকে একসুত্রে সন্নিব্ধ করিলেন। তারপর এই; 
সম্মিলন সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্ঠে তাহাদিকে এক সাধারণ 
উপাধিতে ভূষিত কর! হইল । এই উপাধির নাম আন- 
সার। আনসার শব্দের অর্থ সহায়তাকারী । মদিনা- 
বাসীর সঙ্কটকালে ইস্লামধন্মের সহায়তা করিয়*ছিল 
বলিয়! এই গৌরবসুচক উপাধি লাভ করিল। যে সুকল 
মক্কাবাসী স্বধর্্দ রক্ষার জন্য স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি 
এবং স্লেহমমতার পীঠস্থান গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া- 
ছিল, তাহাদিগকে মহজ্জরিণ ( নির্বাসিত ) উপাধি প্রদত্ত 


৩৮ : হজরত মোহাম্মদ । 
হইল.। মোহাম্মদ মহজ্জরিণ ও আনসারদের মধ্যে 
'অচ্ছেদ্যবন্ধন সংস্থাপন জন্য তাহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মমগুলীর 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। মগুলীর বিশ্বাসীমাত্রেই ভ্রাতৃভাবে 
অনুপ্রাণিত এবং স্থখে ছুঃখে একসুত্রে সন্গিবদ্ধ 
হইল। 

মোহাম্মদ নবপ্রতিষ্ঠিত ধন্মমগ্ডলীকে একমাত্র ধর্মবলে 
অনুবিদ্ধ করিয়! ক্ষান্ত রহিলেন না। একমাত্র অদ্বিতীয় 
নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আকণ্ঠ- 
নিমজ্জিত আরবসমাঁজের উদ্ধার এবং বহুধা-বিভক্ত আরব 
জান্তির এঁক্য-বন্ধন মোহাম্মদের জীবনের 
উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্টয সাধন কল্পে কেবল 
ধশ্মবলই যথেষ্ট ছিল না, রাজশক্তিরও 
প্রয়োজন ছিল । হুদ্ধর্য আরবজাতিকে ইস্লামধর্্ম-মূলক 
নৈতিক ও সামাজিক অনুশাসনের সম্যক অনুগত করিবার 
জন্য রাজশক্তিরও প্রয়োজন ছিল। এজন্য মোহাম্মদ 
নবগ্রতিষ্ঠিত ধর্মমগুলীকে রাজশক্তি-সম্পন্ন করিয়া এক 
প্রজাতন্ত্র রাজ্যের সুত্রপাত করিলেন। কোন স্থানের 
অধিরাসিগণ কর্তৃক ইস্লামধন্্ম পরিগৃহীত হইলেই সে 
স্থানকে. এই মণ্ডলীর শাসনাধীন করিবার নিয়ম বিধিবদ্ধ 
হইল। মোহাম্মদ আপনাকে মণ্ডলীর অধিনেতৃপদে 
প্রতিস্থাপিত করিলেন । তিনি এইরূপে একাধারে ধর্মম- 


ইস্লাষ এবং 


রাজশক্তি 


ইস্লাম এবং র্াজশকি । 6 এ 2 ৯, 


সংস্থাপক, শাসনকর্তা, অধিনেতা, অধ্যাপক ও বিচারক 
হইলেন ।*% | 

এই সময় মদিনা ও তাহার চতুংপার্খ্ববর্ভী স্থান সমূহে 
বহুসংখ্যঞ্ক ইহুদির বাসভূমি ছিল! এই সকল ইন্ছুদি 
কৈন্ুুকা, বনি নজির, কুরেজ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত ছিল। মোহাম্মদ ইহুদিদ্রিগকে সন্তষ্ট করিতে 
উদ্যোগী হইয়া তাহাদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন |: 
এই সন্ধি অনুসারে. মোহাম্মদ তাহাদিগকে ্বচ্ছন্দভাবে 


নাজ  প্রতিষ্ঠ করিয়া মানবজাতির কল্যাণ সাধন করাই মোহাম্মদের 
জীবনের উদ্দেশ্ট ছিল! রাজ্য-লালসা কখনও কাহার হৃদয় অধিকার করে নাই, 
নবধর্মের সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠার জন্য আবস্ঠক বলিয়াই তিনি এক অভিনব সাআজ্যের 
পত্তন করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় সংসারনিলিপ্ত মহাপুরুব এ পৃথিবীতে অতি 
বিরল। মোহাম্মদের আশ্চর্য্য বৈরাগয ছিল। নূতন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ 
একদা] তীয় প্রিয়তমা কন্তা ফতেমার গৃহে গমন করেন। এই সময় ফতেম 
অন্নাভাবে তিন দিন উপবাস-ক্রিষ্টা ছিলেন । প্রিয়তমা কন্যার মুখে এই ছুরবস্থাক্ন 
কথা শুনিয়া মোহাম্মাদ ধীরচিত্তে বলেন, ফতেমা দুঃখিত হইও নাঃ তোমার পিতাও 
অষ্য চাঁরিদিন উপবাসক্রিষ্ট। এই বলিয়া তিনি গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ক্ষুধার 
বন্্ণ! উপশম করিবার জন্য উদরে যে প্রস্তরখণ্ড বন্ধন করিয়া! ছিলেন, তাহা 
প্রদর্শন করেন। আমর! আর একটি ঘটনার উন্লেখ করিতেছি । একদিন মোহাম্মদ 
দিাভাগে মোটা দড়ির জাল বোনা খাটিয়ার উপর বিনা শঘ্যায় শয়ন” কিয়া 
নিদ্রিত হইয়াছিলেন। এসকল €মাট! দড়ির স্পর্শে তাহার কোমল অঙ্গে রক্তাভ 
দাগ পড়িয়াছিল। ওমর তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া অশ্রজল সংবরণ করিতে 
পারেন নাই । মোহাম্মদ জাগ্রত হইয়া তাহার অশ্রজল মোচনের কারণজিজ্ঞান্ 
হন; তিনি ওমরের কথা. শুনিয়। বলেন, “ইহকালের হুখ আমার লক্ষ বি? 
আমি পরলোকের' সম্পদ্‌ প্রার্থী। তুমি ক্ষি ইহা! ইচ্ছা কর না?” 


৪5. হজরত মোহান্মন্ধ? 
স্ব স্ব ধর্ম্কন্মের অনুষ্ঠান করিতে অনুমতি দিলেন ; 
এবং ইহুদ্দিরাও মোসলমানদের সঙ্গে সর্বপ্রকার শক্রতা- 
চরণে বিরত থাকিতে অঙ্গীকার করিলেন। ইন্লামধর্ম্মের 
সঙ্গে তাহাদের ধর্দ্মমতের প্রভূত পার্থক্য ছিল। একারণ 
তাহার! মোহাম্মদের প্রতি কিছুতেই সন্তষ্ট হইতে পারিল 
না। মোহাম্মদের উদার ব্যবহার নিবন্ধন ইনুদিগণ 
প্রকাশ্টভাবে তাহার সঙ্গে স্যবহার করিতে আরম্ভ 
করিল, কিন্তু তাহাদের অন্তরে অন্তদ্ধে বিদ্বেষভাব 
পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। 

মদিনাবাসীর প্রাণগত আনুকুল্যনিবন্ধন ইস্লামধর্্মের 
মূল স্দৃঢ় হইয়া উঠিল; এবং মোহাম্মদ ভ্লত্ত উৎ্সাছে 
আরবদেশের সব্বত্র একে শ্বরবাদের মহিমা ঘোষণ। করিতে 
আরম্ভ করিল । তীহার প্রচার ফলে বহুস্থানের অসংখ্য 
নরনারী পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পুর্ববক একেশ্বরবাদে 
দীক্ষিত হইয়া মদিনার ধর্মমগুলীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
লাগিল । ইহাতে প্রত্যহ মোহাম্মদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
বুদ্ধি পাইতে লাগিল. একারণ কোরেশদের ক্ষোভের 
সীমা রহিল না। তাহারা মোহান্মদকে ধ্বংস করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হুইল । মদিনাবাসী ইহুদিদের ইস্লাম- 
.ধর্দ-বিদছ্বেষের কথা মক্কায় অপরিজ্ঞাত ছিল | অনেকেম্বর- 
স্বাদী কোরেশের! একমেবাদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক 


দ্ধের হচনা। :. : | ৭ ৪ 
মোহাম্মদের ধ্বংস কামনায় ষড়যন্ত্র করিবার জন্য একেশ্বর 
বাদী ইহুদিদের নিকট দূত প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। 

একারণ মোহাম্মদ আশ্রয়দাতা শিষ্যবৃন্দের রক্ষার জন্য 
উদ্তক্িত হইলেন। 

কিছুতেই কোঁরেশদের উৎুীড়নের, নিবৃত্তি 

দেখিয়া, মোহাম্মদ বুঝিতে পারিলেন যে, অস্ত্রবলের প্রয়োগ, 
ব্যতীত দেশব্যাপী শক্রতাচরণের যুলোচ্ছেদন 
করিবার অন্য উপায় নাই, এবং তরবারি হস্তে 
অগ্রসর না হইলে দেশ মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠা 
সম্ভবপর নহে। কিন্তু অস্ত্রধারণের পক্ষে নানা অন্তরায় 
ছিল। মোহাম্মদের নিজের স্বভাব রক্তপাতের বিরোধী 
ছিল । তারপর মোসলমানগণ শাস্তির অভিলাধী হইয়া 
ছিলেন। তাহার! মক্কায় নিপীড়নের একশেষ সন্থ করিয়! 
মদিনায় আগমন করেন । এখানে শান্তির মৃছুহিলোলে 
তাহাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা! উপশমিত হয়। তীহারা সে 
শাস্তি পরিত্যাগপুর্ববক অশেষবিধ ক্রেশপুর্ণ যুদ্ধে নিরত 
হইতে ইচ্ছুক ছিলেন না । মদিনাবাসিগণ মোহম্মদ ও 
তদীয় শিত্যবৃন্দকে আশ্রয় প্রদান করেন । কেহ অগ্রগামী 
হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত "হইলে, 
মদ্দিনাবাসিগণ সে শক্রর গতিরোধ করিতে প্রতি- 
শ্রেচত ছিলেন ; কিন্তু মোহাম্মদ বিনা কারণে অস্ত্রধারণ, 


যুদ্ধের স্থচন] 


আহ 5... হজ্রত মোহাক্সদ। 
করিলে তাহারা তাহার অনুকূলে দণ্ডায়মান হুইবেন নধ 
বলিয়াই ধার্য ছিল। *% ফলতঃ কি মোহাম্মদের নিজের 
স্বভাব, কি মোসলমানগণের মতি গতি, কি যদিনাবাসীদের 
সঙ্গে সন্ধিবন্ধন, সমস্তই অস্ত্রধারণের প্রতিকূল ছিল। এ 
কারণ, মোহাম্মদ যাহাতে বিনারক্তপাতে নিরাপদ হুইতে 
পারেন, তজ্জন্য নানারূপ যত্ব করেন। ণ* কিন্তু কিছুতেই 
শক্রতাচরণ বিদুরিত করিতে না পারিয়া কোরেশদের 
বিরুদ্ধে .অস্ত্রধীরণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তদনুরূপ 
প্রত্যাদেশও লাভ করিলেন? ধু 
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1 আমাদের কথার সমর্থন জন্য নিয়ে কোরাণ হইতে ছুইটি বচন উদ্ধত হইল 

“গ্রস্ত তাহার। নিবৃত্ত রহিলে নিশ্চয় ঈশ্বর ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ১৮৯ | * + 
যদি তাহার] নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারী ব্যতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই! ১৯, 
দ্বিতীর সপ্লা। (গিরিশ বাবুর অন্থবাদ ) * * বদি নিবৃভ হও (হে মক্কাবাসিগণ, ) 
তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল । ১৯1 যাহার অত্যাচার করিয়াছে, এতাহাদিগকে 
বল, ঘদি তাহারা অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে যাহা গত হইয়াছে, তাহাদের 
ল্লন্য ক্ষম! কর যাইবে 1” ৩৯, অষ্টম সুরা | 

এইরূপ আরও অনেক বঢন উদ্ধ'ত করা যাইতে পারে । 

1 যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য বিক্রয় করে, তাহণদের 
"উচিত যে ঈশ্বরের' পথে সংগ্রাম করিতে থাকে এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে সংগ্রাথ 
কারি! জয়ী বা হত হয়, পরে আমি তাহাকে শী মহা পুরস্কার দান করি। ৭৪) 
অভঞব (হে'শোহান্মগ ) পরবষেশ্বরের পথে সংগ্রাম কর, তুমি জীবনে ব্যতীত 


1 | 4 টা রি ৪৩) 
অতঃপর মোহাম্মদ যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত ০ ॥ 
কোরেশেরা! ও উদাসীন রহিল না, দিবারান্রি পরিশ্রম 
করিয়া অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাঁগিল। এই 
পন হু উদ্ভোগপর্ববকালে মোহাম্মদ বিদেশগামী কোরেশ 
বণিকৃদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সাতবার সৈন্য প্রেরণ 
করিয়াছিলেন" এই সকল হযুদ্ধযাত্রা সামান্য ছিল। 
প্রথম অভিযানে যুদ্ধ হয় নাই, মোসলমানথণ কোরেশদের 
সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসেন। 
দ্বিতীয় অভিযানে মোসলমানগণ কোরেশ বণিকৃদের সন্মুখ- 
বস্তা হইলে তাহার! ভয় পাইয়া পলায়ন করে। 
তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চমবার মোসলমানগণ কোরেশ 
বণিকৃদের আগমন সংবাদ পাইয়া! মদিনা হইতে বহির্গত 
হয়। কিন্তু প্রতিবারেই তাহাদের পঁহুছিবার পুর্ব্বেই 
কোরেশের। চলিয়! যায়, এবং তাহারা বিনাধুদ্ধে মদিনায় 
ফিরিয়া আইসে। একদল মক্কাবাসী মদিনার প্রান্ত হইতে 
উদ্্ী সকল অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়ায় ষষ্ঠ অভিযান কর! 
হয়। এবারও মোসলমানদের পঁছুছিবার পুর্ব্বেই €কারে- 
শেরা চলিয়। গিয়াছিল । সপ্তম অভিযানে বতনন খোলা 
নামক স্থানে মোসলমানদের সঙ্গে একদল কৌোরেশ 
প্রপীড়িত হইবে না, বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত কর, সত্বরেই ঈশ্বর কাফেরদিগের 


সমর বদ্ধ করিবেন | ঈশ্বর ঘুদ্ধ বিষয়ে সুদৃঢ় ও শাস্তি বিবয়ে সুদৃঢ় । ৮৪ 
চতুর্থ কর] । (গিরিশ বাবুর কোরাণের বঙ্গানুবাদ । ) 


৪৪ হজরত মোহাম্মদ । 


বণিকের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোরেশেরা সম্পূর্ণরূপে 
পরাস্ত হয়, এবং মোসলমানগণ তাহাদের সমস্ত পণ্যদ্রব্য 
হস্তগত করে। এই যুদ্ধ রজব মাসে সংঘটিত হইয়াছিল । 
তৎকাঁলের আরবসমীজে রজব মানে যুদ্ধ করা অত্যন্ত 
গহিত কাজ বলিয়! পরিগণিত ছিল । এজন্য রজব মাসে 
যুদ্ধ হওয়াতে মোহাম্মদের বড় নিন্দাবাঁদ হয়। কিন্তু এই: 
যুদ্ধে তীহার সম্মতি ছিল না । যুদ্ধকর্তগণ মদিনায় প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলে মোহাম্মদ তাহাদিগকে যথেষ তিরস্কার 
করিয়াছিলেন। তিনি লুগঠিত দ্রব্যের কিঞ্চিন্মা ত্রও গ্রহণ 
করেন নাই 1! ক্ষ 


৪ মোঁসলমানগণ বিদেশধাত্রী কফোরেশ বণিকৃদিগকে আক্রমণ করিয়া অপ- 
কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিনা ? এ প্রশ্মের উত্তরে মৌলভী চেরাগ আলী যাহা 
লিখ্য়ঃছেন। আমরা এখানে তাহার সারমন্্ধ প্রদান করিতেছি । কোরেশদের 
তাড়নায় মৌসলমানগণ মস্কা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়| কেরেশেরা তাহাদিগকে 
বলপূর্ব্বক জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়াছিল, এরপ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
কৃতরাং মোসলমীনগণ তীহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অধিকারী ছিল। 
"া1।০91077751016176া)৮৭ 0 [1/0170610777115৬ শীমক গ্রন্থান্তসারে এক' 
রাজের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শক্রর সম্পত্তি অপহরণ করিয়া তাহ! 
কাজকোঁফে'সঞ্চিত কর] অথবা সৈনিক শ্রেণীর মধ্যে বিভাগ করিয়া! দেওয়া যুদ্ধ- 
নীতির প্রথম ন্ুত্রান্থমোদিত । সম্পত্তি অপহরণ কালে স্থানাস্থান অথবা] আকার 
প্রকার কিঁডুই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই / কি প্রাচীন, কি জাধুনিক উভয়- 
' বিধ যুদ্ধশাস্থ্েই এইরূপ মত পরিঘৃষ্ট হইয়া থাকে । তৎকালে মন্কার শীসনপ্রণালী 
7১৫০৭971001 ছিল | মক্কার কোন নিষ্দি্ট সৈহ্য ছিল দ]| আবষ্ঠক মত সকলেই তর- 
 ন্বারী হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। তাং লিবাদ আরত্ত হইবার পর প্রত্যেক 


প্রথম প্রথম যুদ্ধ_ | ৪৫. 


বতনন খোলার যুদ্ধের অব্যবহিত নিরব মোহাম্মদ. 
যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহকারী একদল কোরেশ বণিকৃকে আক্রমণ 
করিতে সপৈন্যে যাত্রা! করেন। দ্বিতীয় হিজিরীর 
€ ৬২৩ খুঃ) রমজান মাসের দ্বাদশ দিবসে উভয়দল বদর 
নামক স্থানে পরস্পরের সম্মুখবর্তী হইল। কোরেশ 
বণিকেরা শত্রুর আগমন সংবাদ অবগত হইয়। পুর্বেবেই 
মক্কায় সংবাঁদ প্রেরণ করিয়াছিল । সংবাদ পাইয়। অবি- 
লম্বে একসহত্র বীরপুরুষ তাহাদের সাহাষ্যার্থ বদরে 
আসিয়। উপনীত হইল । মোহাম্মদের সঙ্গে কেবলমাত্র 
তিনশত পাঁচজন যোদ্ধা ছিল | কিন্তু তিনি শত্রুর সংখ্য।- 
ধিক্য নিবন্ধন ভীত হইলেন না) ঈশ্বরের নাম ম্মরণ ক্রি- 
লেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশ সৈন্য 
মোসলমানের প্রবলপরাক্রম সম্হ করিতে না পারিয়! ছিন্ন 


মন্কাধাসী মোসলমানের শক্র হইয়াছিল | একারণ মোসলমানগণ বাণিজ্য-ব্যবসাফ়ী ' 
বিদেশযাত্রী কোরেশদিগক্কে আক্রমণ ও তাহাদের সম্পত্তি অপহরণ কিবা 
অধিকারী ছিল। এই সকল অভিষানকে পরম্ব অপহরণের বাসমার সৈন্ত 
প্রেরণরূপে নির্দেশ কর! সঙ্গত নছে। বশত মোহাম্মদ আত্মরক্ষার জহ্য কোরেশ- 
দের খিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছিলেন, এই সকল অভিযান তাহার অংশ যাত্র 
ছিল। মদিনায় শাশ্রয়গ্রহণ করিবার সময় মৌসলমানগণা লুষ্ন্নকার্ধ্য হইতে বিরত 
খাঁকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার! এ প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্জ করিলে 
তাহা লইয়া অবশ্ঠই প্রতিবাদ হইত। এই সকল অভিযানে মদিনাবাদীও গমন 
করিত। তাহারা আততায়ী রূপে ঘুদ্ধে যোগ দিবে না বলিয়াই নিধারধ্য ছিল। ঁ 


৫ হজরত মোহান্মদ।_ 
ভিন্ন হইয়া গেল । মোহাম্মদ জয়গ্্রীলাভ করিয়া সপ্ততিজন 
বন্দীসহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । % ূ 

মোহাম্মদ মদ্দিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই কোরেশ বন্দী- 
দিগকে যুক্তি প্রদান করিলেন। মোসলমানগণ বন্দীদের 
সঙ্গে বথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন । তাহারা পদব্রজে 
চলিয়! বন্দীদের কষ্ট নিবারণের জন্য অশ্ব দিত, নিজেরা 
খঙ্জর দ্বারা উদরপুর্তি করিয়া তাহাদের তৃপ্তির জন্য রুটা 
সংগ্রহ করিত। মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধে অল্পসংখ্যক সৈন্য 
লইয়া বহুসখ্যক কোরেশ-সৈন্য পরাজিত করিয়াছিলেন | 
ইছাতে মোসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ম্থগভীর হইল | ইস্‌- 
লামধর্্দ ও তাহার প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরেরই বিধান বলিয়া 


পি জাশাাা০৭ ক পাচ 


্ আই্ইরভিং প্রভৃতি লেখকগণ নির্দেশে করিয়াছেন যে, কোর়েশ- 
বণিকৃদের ধন লু্নের জন্যই মোহাম্মদ বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমীর আলী 
প্রভৃতি মৌপলমানলেখকগণের মতে, কোরেশেরা যোসলমানদিগকে পধুদস্ত করিধার 
জন্য মদিনা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হওয়াতেই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আহরা 
খিরিশ বাবুর গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিতে পারি থে, মোহাম্মদের সমসময়ে একদল 
মদ্গিনাবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অর্থ লোভেই বদরের যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কতি- 
পয় মদিগাবাসী যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের সহিত মদিনা হইতে বহিগর্ত হইয়াছিল, 
কিন্তু কিয়ন্দ,র গমন করিয়াই প্রাগুক্ত বিশ্বাসের বশবত্তাঁ হইয়া যুদ্ধ না করিয়াই যদি- 
"মার প্র্ঠ্যাবর্তন করে। কয়স নামক একজন বীরপুরুষ যুদ্ধ করিবার জন্য মোহাম্মদের 
সঙ্গে বহির্গত হয়! মোহাম্মদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কিজন্য যুদ্ধ কক্সিতে, 
ইচ্ছা করিয়া?” কয়স উত্তর করে, “যক্কার বণিক্দের পণ্য ভ্রব্যই আমাকে মুদ্ধে 
| বত করিয়াছে।” করস ইস্লামধর্ঘ বিশ্বাসী ছিল না; এজন্য মোহাম্মদ তাহাক্ষে 
ফিরাইয়া দ্নেন। মোহাম্মদের অর্থলোভ এ যুদ্ধের কারণ লহে, বিপোধী কোরেশ- 


প্রথম যুদ্ধ । | | | ৪ 


তাহাদের দৃঢ় ্রতীতি জন্মিল। তাহারা রা জন্য 
জীবনপণ করিল | ফলতঃ মোসলমানের] বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে 
জয়লাত করিয়া সমধিক ছুর্জয় হইয়া উঠিল । 
কোরেশের৷ যুদ্ধে পরাজিত হুইয়1| অপমানে ম্বলিতে, 
লাগিল, এবং অপমানের প্রতিশোধ লইবার কল্পনায় ছুই- 
শত অশ্বীরোহী সৈন্য গুপ্তভাবে মদনায় গমন করিয়া 
মোদলমানদিগকে নিগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। মোসল- 
মান বীরপুরুষগণ কোরেশদের আগমনের সংবাদ পরিশ্রুন্ত 
হুইয়। রণসজ্জ। পারধান পুর্ববক বহির্গত হইল । কোরেশ- 
সৈন্য তাহাদিগকে দর্শন করিয়া! ভয়বিহবলচিতে পৃষ্ঠূভঙ্গ 
দিল। মোসলমানগণ পলায়মান সৈন্যের পশ্চাদ্তা- 
হইল। * 

দিগকে দলন করিয়া মোসলমানপিগকে নিরাপদ করিবার জন্যই তিনি বদরের 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এরূপ সমসাময়িক প্রমাণের অভাব নাই। এই 
মুদ্ধের প্রাক্কালে মোহাম্মদ সহচর বন্ধুগথের মত জিজ্ঞাপা করেন। আবুবকর তাহার 
প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “কোরেশদলপতিরা কখনও ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিবে না, এবং. 
সর্ববদ] অন্যের ধর্মাচরণে ব্যাঘাত জন্মাইবে। একারণ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই 
শ্রেয়1' আবুবকর মোহাম্মদের একান্ত অস্তরক্ ছিলেন। মোহাম্মদের কোন ও 
মনোভাব আবুবকরের নিকট লুক্কা়িত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল ন1। 
* এই অন্ুসরণকালে একদা মোহাম্মদ শিবির হইতে কিয়ন্দরে একাক্ষী একটা, 
বৃক্ষের, তলে শয়ন কিিয়াছিলেন। ভারথার নামক একজন অমিতবলবান্‌ দুর্দান্ত 


€কোরেশ তাহাকে তদবস্থায় আক্রমণ করে, এবং তাহাকে বধ করিবার জন্য তরবারি 
নিফাশিত করিয়া বলে, “ছে মোহাম্মদঃ এখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে +” কিন্তু 


৮ হজরত মোহাম্মাদ । 


কোরেশের। ক্রমাগত ছুইবার এই ভাবে পরাজিত 

তরক্ষু্ধ হইয়া কিছুকালের জন্য শক্রুতাচরণ পরি- 

অভিযান ত্যাগ পুর্ববক নীরব হইল। বদরের যুদ্ধে 
'মোহাম্মদ জয়শ্রী লাভ করাতে ইস্লাম-বিদ্বেষী ইহুদীদিগের 
ক্ষোভের পরিসীম। রহিল না। তাহার নানা প্রকারে 
মোসলমানের সঙ্গে শক্রতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল । 
তাহার। মোহাম্মদ এবং ইস্লাষধন্্কে লোকের নিকট 
অবভ্াত করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্রপাত্মক কবিতার 
প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। কাব নামক একজন 
ইহুদি মকানগরে গমন পূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত কোরেশ- 
বীরদের শৌধ্য-বার্ষ্যের কাহিনী গৃহে গুহে প্রচার করিয়া! 
তাহাদের পরিবারবর্গের শোঁকভারাবনত হৃদয় উত্তেজিত 
করিয়া বিদ্বেষভাবে পরিপুষ্ট করিতে লাগিল । একদিন 
কতিপয় কৈনুক1 বংশীয় ইহুদি ইক্ড্রিয়-পরবশ হইয়। 
পলিগ্রামস্থ একজন হুগ্ধ বিক্রেত্রী কিশোরীর লজ্জা- 
শীলতার ব্যাঘাত করিল। মোহাম্মদ ইহাতে উত্যাক্ত 





সক পি 


মোস্াম্মুদ কিঞ্চিল্মাত্র ভীত ন! হুইয়া ব্রকঠোর ন্বরে উত্তর করেন, “ঈশ্বর” এই উত্তরে 
ডারথারের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তরবারি তাহার হস্ত হইতে থসিয়া পড়িল । 
ঘোহাম্মদ বিছ্যুদ্বেগে দে তরবান্গি তুলিয়া লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন; “এখন 
তোমাকে কে রক্ষা করিবে?” ডারথার ভয়ে কাদিতে দিতে বলিল; “আমার আর 
কেহ দাই, তুমি আমাকে পক্ষা কর 1" মোহাম্বদ তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাহার 
তরবারি তাহাকে ফিরাইয়! দিলেন। ডারথার ইন্লামধর্ম্ম গ্রহণ কয়িল। 





কষ ্ষুর অতিযান,। রি ০৪৯ 


হইয়া তাহাদিগকে ইস্লামধর্গ্রহণ কাটতে অথব! মদিন। 
পরিত্যাগ করিয়! যাইতে আদেশ করিলেন। তাহার! 
মোহাম্মদের আদেশ অবহেল। করিয়া আপনাদের ছুর্গ মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্যে তাহাদের দুর্গ 
পরিবেষ্টন করিলেন। পঞ্চদশ অহোরাত্রব্যাপী অবরোধের 
পর তাহার! তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। তিনি 
তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন; তাহারা (সাতশত ) স্বত্ব 
অস্ত্র শম্্র মোসলমানের হস্তে পরিত্যাগ পুর্ববক সিরিয়া 
রাজ্যে প্রস্থান করিল । 

সাত শত ইহুদি মদিন। পরিত্যাগ করিলে মোমলমান- 
গণ একদল শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইল। কিন্ত্ত 
অনতিকাল মধ্যেই শত্রর আর কতিপয় দল কার্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহুদিদিগের মদিনা পরিত্যাগের 
অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ সংবাদ পাইলেন যে, কর- 
করতোল কদর নামক স্থানের কতিপয় লোক মোহাম্মদের 
বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইয়াছে । এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ছুই 
শত মোসলমান সৈন্য যুদ্ধযাত্র। করে ; কিন্তু নির্দিষউ*স্থীনে 
কোন শত্রু না দেখিয়া! ফিরিয়। আইসে। মোহাম্মদ নিজে 
এই সৈম্দলের সঙ্গে ছিলেন ॥। এই সময় সালবা ও মহা- 
তেল কুলের কতিপয় লোক দলবদ্ধ হইয়া মদিনার প্রান্তে 
তক্ষরবৃত্তি আরম্ভ করে। এজন্য মোহাম্মদ করকরতোল 


৪--- 





৯ হজরত মোহাম্মদ । 
কদর হইতে প্রত্যাব্ত্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সৈম্যসহ 
স্বাত্রা করেন । -এবারও বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে মোসলমান 
সৈন্তের সাক্ষাৎ হয় নাই। এই অভিযানের ফলে জববর 
নামক এক ব্যক্তি ইস্লামধর্মম গ্রহণ করে । এই অভিযানের 
পর মোহাম্মদ তুর্ষগামী একদল কোরেশ বণিককে আক্র- 
মণ করিবার উদ্দেশ্টে কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ 
করেন 1 বধিকদল মোসলমান সৈন্য দেখিয়া পলায়ন করে। 
সৈশ্তগণ পলাধিত বশিকদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি হস্তগত 
করিয়া মিনায় প্রত্যাবৃত হয় । 
এই তিনটি ক্ষুদ্র অভিযানের পর মোৌসলমানদিগকে 
শ্রবলযুদ্ধে নিরত হইতে হইল । কোরেশেরা মোসলমান 
হস্তে ক্রমান্বয়ে ছুইবার পরাজিত হইয়া কিছু 
হুদ কালের জন্য নীরব হইয়াছিল, কিন্তু মোহাম্মদকে 
ংস করিবার সঙ্কল্ল পরিত্যাগ করে নাই। 
তৃতীয় হিজরীতে তাহার পুনরায় মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
ঘোষণা করিয়া তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহীরে মদিনার 
'অভিথুখে ধাবিত হইল । কোরেশবাহিনী দশম দিনে মদি- 
নার.অদুরবর্তী (৩ মাইল) ওহদ পর্বত শুঙ্গে আসিয়! 
পাঁহুছিল। মোহাম্মদ এক সহজ মোসলমান সৈন্য লইয়। 
শত্রুর গতিরোধ করিতে আগমন করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ 
'আরম্ত হইল। . মোসলমানগণ শক্র সৈন্যের . অস্ত্রাধাতে 


গুদ. ১৫ 
দলে দলে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল | স্বয়ং মোহা- 
ন্মদ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। বিজয়ী কোরেশ- 
দের অঙ্কশায়িনী হইলেন | কিন্তু এই বিজয়ন্ত্রী লাভ 
করিতে তাহাদের পক্ষেরও বহুসংখ্যক বীরপুরুষ প্রাণ বিস- 
জন করিয়াছিল । ইহাতে কোরেশ সৈন্য দুর্বল হইয়! 
পড়ে । এজন্য তাহার! জয়লাভ সত্তেও মদিনা আক্রমণের 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়! মক্কায় প্রস্থান করিল । 
কোরেশেরা মক্কায় প্রত্যারুত্ত হইয়া মদিনা আক্রমণের 
পুর্বে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করিতে আরম্ভ 
করিল। এজন্য তাহার অচিরে পুনর্ববার যুদ্ধায়োজনে 
প্রবৃত্ত হইল । এই সংবাদ মদিনায় পঁহুছিলে মোহাম্মদ 
মোসলমানের প্রতাপ প্রদর্শন করিয়া শক্রকুলের মনে 
ভয় উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
করিতে মনন করিলেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি সসৈন্তে 
মদিন। পরিত্যাগ করিয়া জমরাল আসাদ নামক স্থানে 
আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন । কোরেশেরা এই 
সংবাদ অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া! পড়িল, এবং *সমস্ত 
যুদ্ধীয়োজন পরিত্যাগ করিল। মোহাম্মদ সসৈন্ে মদি- 
নায় ফিরিয়া গেলেন । | 
মোহাম্মদ বিনা রক্তপাতে ফিরিয়া আসিলেন, কিস্তৃ 
তাহাকে মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই আবার হযুদ্ধযাত্র! 


২ 01. হজরত মোহাম্মদ । 
ফ্রিতে হইল। তলহা ও সালম। নামক দুইজন আরব' 
অধিনেতা দলবদ্ধ হইয়া মদিনার পার্শবর্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠন 
করিতে উদ্যত হওয়াতে মোসলমান সৈন্য বুদ্ধবাত্র। করিল। 
শত্রুরা তাহাদিগকে দেখিয়া ঘর বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন 
করে। মোসলমান সৈন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত 
করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আইসে ! 

ইহার পর ( হিজিরী চতুর্থ অন্দে) মোহাম্মদ একদল 
ইহুদির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হন। মদিনা 
হুইতে চাঁরিদিনের পথ দুরব্ভাঁ নাজেদ নামক স্থানে ধর্ম 
প্রচার করিবার জন্য তৎস্থানের অধিনেতা আবুরা মোসল- 
মানদিগকে আহ্বান করিলেন। তদনুসারে মোহাম্মদ 
সম্ভর জন মোৌসলমানকে তথায় প্রেরণ করিলেন । তত্রত্য 
অধিবাসীর। প্রেরিত মোসলমানদিগকে আবুরার অজ্ঞাত- 
সারে আক্রমণ করিল | সমস্ত মোনলমান নিহত হুইল। 
কেবল আমরু নামক একজন মোসলমান দৈবাৎ প্রাণরক্ষা' 
করিয়া মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমর 
পৃথিষ্নধ্যে মদিনা হইতে প্রত্যাগত ছুইজন নাজেদ-অধি- 
বাস্টকে নিন্দিত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, এবং প্রতি, 
হিংসার বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থাতেই বধ 
করিলেন। অতঃপর তিনি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া 
মোহাম্মদের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন "করিলেন । 


বুদ্ধ।.. ্‌ এ | ৫৩ 
মহাপুরুষ মৌসলমানদের শোচনীয় মৃত্যুতে একান্ত মর্মাহত 
হুইলেন। পথিমধ্যে নিহত ছুই ব্যক্তি তীহার নিকট 
অভয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; এজন্য তিনি তাহাদের হত্যার 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরুকে তাহাদের হত্যার ' জন্য 
ক্ষতিপুরণ করিতে আদেশ করিলেন। নাজেদের 
অধিবাসীরা বনিনজিরবংশীয় ইহুদিদের সঙ্গে সন্ধি সুত্রে 
আবদ্ধ ছিল। মোহাম্মদ ইহাদের অধিনেতার যোগে 
ক্ষতিপুরণের অর্থ নিহত ব্যক্তিদ্ধয়ের উত্তরাধিকারীদিগকে 
প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে তাহার গৃহে গমন করিলেন। 
বনিনজিরবংশীয়গণ আন্তরিক বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া! 
এই স্থুযোগে মোহাম্মদকে হত্য। করিবার জন্য আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হইল। মোহাম্মদ এই বিষয় গোপনে অবগত 
হইয়া তাহাদের গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইলেন। তিনি 
গুহে আগমন করিয় তাহাদিগকে ইস্লামধর্মম গ্রহণ অথবা 
মদিনা পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা 
এই আদেশ প্রতিপালনে অস্বীকৃত হইল। মোহম্মদ 
তাহাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়। অস্ত্রধারণ করিলেন। 
কিয় কাল প্রতিকূলাচরণের পর ইহুদ্দিগণ ধন প্রাণ রক্ষার 
অভিপ্রায়ে অস্ত্র শন্ত্র মোসলমানের হস্তে শিরিন | 
মদিন! পরিত্যাগ করিল | 


হী হজরত যু মোহানর. ॥ 


- বনিনজির বংশীয় ইহুদিরা নির্ববাদিত হইবার পর আর 
ডিন সধন্ন আলমার ও সালন কুলের 
লোকেরা মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোয়ণা করিয়া সৈন্য 
সংগ্রহ করিতে লাগিল এজন্য .তাহাদ্বিকে দমন করিবার 
জন্য সৈন্য প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহারা মোসলমান 
সৈন্যের আগমনে পলায়ন করিল। মোসলমান সৈন্য 
কাহারও রক্তপাত না করিয়া মদিনায় ফিরিয়া গেল । 

ইহার অব্যবহিত পরেই মোহাম্মদ দোমতোলজন্দন 
নামক স্থানে সসৈন্তে গমন করিলেন । এইস্থানে খোর্দা! 
ও যবের আমদানী হইত । তত্রত্য কতকগুলি ছুট লোক 
দলবদ্ধ হইয়! বিদেশীয়দের প্রতি অত্যাচার করিতেছিল। 
মোহাম্মদ ইহাদ্বিগকে দমন করিবার জন্ই সসৈন্যে গমন 
করেন। কিন্ত দুর্বৃত্তের তাহার আগমন সংবাদ শ্রবণ 
করিয়া পলায়ন করিল। মোহাম্মদ বিনায়ুদ্ধে অভীষ্ট 
সিদ্ধ করিয়! মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

কিন্ত মোসলমান সৈন্যের একদিনের জন্যও বিশ্রাম 
ছিলনা ॥ গ্মগুক্ত অভিযানের অব্যবহিত পরেই (হিজরী 
পঞ্চম অন্দে) মোহান্মদকে আবার অস্ত্রধীরণ করিতে হইল । 
“লোহিত সাগরের অনতিদুরে মস্তলকবংশীয়েরা কোরেশদের 
অঙ্গে সম্পর্কান্থিত এবং তাহাদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল । 
তাহারা পঞ্চম হিজরীতে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


বুদ্ধ). শি উস ১ ...€€. 
করিতে সমুদ্ধত হয়। মোহাম্মদ এই সংবাঁদ অবগত হইয়া 
সসৈম্যে তাহাদের আবাসভূমিতে উপনীত হুইলেন। 
মন্তলকেরা মোসলমান সৈন্যের গতিরোধ জন্য আগমন 
করিল। উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্ম্থবর্তী হইলে ওমর 
উচ্ৈঃম্বরে বলিলেন, “ইস্লামধর্্ন গ্রহণ কর, তোমাদের 
জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা পাইবে ৮ তাহার অস্বীকার 
করিল। তখন মোসলমান সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিল, তাহাদের প্রবল আক্রমণে মস্তলকেরা পরাজিত 
হইল । মোসলমান সৈন্য বিজয়োল্লাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তন 
করিল। | 
মোহাম্মদ মস্তলকের যুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাবৃ 
হইয়াই অভিনব বিপদ্দে পতিত হইলেন | তাহার প্রতি- 
গমনের অল্পদিন পরেই দশ সহজ কোরেশ সৈন্য মদিনা 
বিধ্বস্ত করিবার জন্য মক্কা হইতে বহির্গত হুইল । কুরেজা- 
শীয় ইহুদির] তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোহাম্মদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মোহাম্মদ শক্রর গতিরোধ 
জন্য তিন সহজ সৈম্যসহ মদিনার অদুরবর্তী যানা পর্বতের 
পাদদেশে উপনীত হুইলেন। শক্রসৈন্য আসিয়া মোসল- 
মান সৈম্তের সম্মুখে শিবির সংস্থাপন করিল। প্রথম 
দিনের যুদ্ধে আলী, ওমর নামক একজন কৃতান্ত সদৃশ 
প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষকে দেরথ যুদ্ধে হত্য। করিলেন | 
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ক্রমাগত যুদ্ধ চে লাখিল।: এই খুদ্ধকালে নমির 
নামক একজন কোরেশ গোপনে ইস্লামধন্্ম গ্রহণ করিয়া 
মোহাম্মদের শরণাগত হইল। তাহার চক্রান্তে কুরেজা 
ও কোরেশ সৈন্যের মধ্যে ভেদ উপস্থিত হইয়! নান। প্রকার 
গোলযোগ্ের কৃষ্টি করিল। তাহারা ভীত হইয়া পড়িল। 
যুদ্ধস্থান পরিত্যাগের কল্পনা! তাহাদের মনে উত্থিত হইল। 
তাহাদের ঈদৃশ মানসিক অবস্থার সময় ছুরন্ত ঝটিক! 
উপস্থিত হুইয়! তাহাদের সমস্ত শিবির বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত 
করিয়া ফেলিল। তাহার! এই ঘটনায় ভীতিবিহ্বল হইয়া 
পলায়ন করিল। যানা পর্বতের পাদদেশে মোসলমান 
সৈন্যকে এই ঝটিকার মধ্যে উনত্রিশ দিন অবস্থান করিতে 
হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে ছুরম্ত শীত এবং খাগ্যাভাব 
নিবন্ধন তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল | মোহা- 
ম্মদকে এই যুদ্ধে যেরূপ কষ্টভোগ ও পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছিল, অন্য কোন যুদ্ধে সেরূপ হয় নাই। 

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াই কুরেজা ইছদি- 
দের বাসস্থান অবরোধ করিলেন । তাহারা পঞ্চবিংশতি 
দিন ব্যাপি অবরোধের পর আত্মসমর্পণ পূর্বক জীবন 
ভিক্ষা করিয়া নির্ববাসন দণ্ড প্রার্থনা করিল । মোহাম্মদ 
তাহাদের প্রার্থনা, গ্রাহ্থ করিলেন না; কিন্তু তাহারা 
তাহাতে নিরাশ না হুইয়! পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতি করিতে 
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লাঁগিল। অবশেষে মোহাম্মদ ইহুদিদের প্রার্থনা মত 
তাহাদের বিচার ভার সাদ নামক একজন প্রধান শিষ্যের 
হস্তে অর্পণ করিলেন । সাদ ইহুদিদের বন্ধু বলিয়া 
খ্যাত ছিলেন। কিস্তু সাদের নৃশংস বিচারে পুরুষদিগের 
প্রাণদণ্ড এবং রমণী ও বালকদের দাসত্ব বিধান হুইল ।. 
সাদ প্রাগুক্ত ঘুদ্ধে অত্যন্ত আহত হুন, এজন্যই তিনি 
কুরেজাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাদৃশ কঠোর ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া ইতিহাস লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন । 

কুরেজ। ইছুদিগণের হত্যার পর মৌসলমান সৈন্য 
উপধুণ্টপরি, পাঁচটি ক্ষুদ্র অভিযান করিয়াছিল । আমরা 
এই সকল অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি |, 
(১) সয়ফলকার অভিযান, কোন যুদ্ধ হয় নাই। (২) 
মদিনার নিকবর্ভী কোন স্থানের অধিবাসীরা ছুই জন 
মোমলমানকে হত্যা করিয়াছিল । মোহাম্মদ তাহাদিগকে 
এই ছুক্কার্য্যের প্রতিফল দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। 
তাহাদের আগমনে অধিবাসীরা! পলায়ন করে । মৌসল- 
মানসৈন্য বিনাযুদ্ধে মদিনায় প্রত্যারুত্ড হয় । ৩) হজরত 
মোহাম্মদ খরবিয়া নামক স্থানে একদল সৈন্য প্রেরণ 
করেন। তাহারা কয়েকজন লোককে হত্যা করিষ! 
মদিনায় প্রত্যাগমন করে। (৪) মোহাম্মদ ফদকের 
সাদবংশীয়দের বিরুদ্ধে মহাবীর আলীকে প্রেরণ করেন ! 


৫৪ -. হজরত মোহাম্মদ । 
আলী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হন । (০) 
কতিপয় তক্কর মোহাম্মদের দুইটী উদ্ী অপহরণ করায় 
মদিনার বহির্ভাগে একটি যুদ্ধ হয়। তস্করেরা মোসলমান 
সৈন্যের অস্ত্রাধাত সহ করিতে ন! পারিয়া পলায়ন করে । 
এই সময় মোহাম্মদ একবার জন্মভূমি মক্কাদর্শন করি- 
০৮ নয হয আগগ্রহান্বিত হইলেন। তিনি 
টি পুশ্যমাসে ( জেলকদ মাসের প্রথম সোম- 
বারে ) ছয়শত মৌসলমান সৈন্য সমভিব্যা- 
হারে নিরস্ত্র হইয়। মক্কাধাত্র। করিলেন । কোরেশের। এই 
সংবাদ অবগত হইয়া তাহার গতিরোধ জন্য সৈন্য প্রেরণ 
করিল। মোহাম্মদ তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন । 
কোরেশেরা তাহার দূতকে অবজ্ঞাত করিয়৷ ফিরাইয়া 
দিল। নির্ব্বিবাদে মক্কা! দর্শন করিয়! মদিনায় প্রত্যাবর্তন 
করাই মোহাম্মদের ইচ্ছা ছিল। একারণ তিনি পুনর্ববার 
দুত প্রেরণ করিলেন । বহু আন্দৌলনের পর দশ বৎসরের 
জন্য সন্ধি স্থাপিত হইল ; মোসলমান এবং : কোরেশ, 
উভয়েই দশ বগুসরের জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে 
বিরত থাকিতে প্রতিশ্রুত হুইল । মোহাম্মদ মক্কায়, 
প্রবেশ ক্ষান্ত করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে স্বীকৃত হইলেন ; 
 কোরেশের! পর ব€ুসর তাহাকে সশিষ্যে কোষবদ্ধ তরবারি 
লইয়া তিন দিন মক্কায় যাপন করিতে দিতে অঙ্গীকার 
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করিল। মোসলমানগণ মনধায় আসিল? এই. সন্ধির 
নাম হোদয়বিয়ার সন্ধি । 

মোহাম্মৰ মদিনায় ফিরিয়া আসিয়। বারের ইহুদি 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। খয়বারের ইহুদির! 
অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। তাহারা মোসলমানদের 
উচ্ছেদ সাধনার্থ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিল। মোহাম্মদ 
এজন্যই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাত্রাী করেন। মোসলমান- 
গণ খয়বার আক্রমণ করিলে ইহুদিরা প্রবল পরাক্রমে 
যুদ্ধ করিতে লাগিল । কিন্তু আলীর নেতৃত্বে মোসলমান- 
সৈন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া খয়বার অধিকার 
করিল । ইহার পর মোহাম্মদ ফদক এবং ওয়াদি-উল- 
করার ইহুদিদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মদিনা 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। ( ৭ম হিজিরী )। | 

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যার্তন করিয়া হোদয়বিয়ার 
সন্ধির নির্দিষ্ট সময় মত ছুই সহত্র শিষ্য সমভিব্যাহারে 
মন্কা গমন করিলেন । কোরেশের! তাহার আগমনে মন্কী 
পরিত্যাগ করিয়! প্রস্থান করিল । 

মোহাম্মদ জন্মভূমি দর্শন করিয়া] তিনদিন পর মদিনায় 
ষাত্রা করিলেন ৷ 

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই যুদ্ধোদ্যমে নিক 
হইলেন। ,তিনি সিরিয়ার নিকটবত্তী মুতানামক স্থানে 


ন্ডঙ হজরত মোহাম্ম। 


ধর্মমপ্রচার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন তত্রত্য খ্ষ্টান 
অধিবাসীরা তাহাকে হত্যা করে। মোছাম্মদ এই হত্যার 
প্রতিশোধ লইবার জন্য মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া সৈন্য 
প্রেরণ করিলেন। মোসলমান সৈন্য মুতার সম্মুখবস্তা 
হইলে তত্রত্য অধিবাসীর! তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়। 
অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিল। ক্রমান্বয়ে তিনজন 
মৌসলমান সেনাপতি জীবন বিসর্জন করিলেন । শেষে 
বীরশ্রেষ্ঠ খালেদ সেনাপতির পদ গ্রহপূর্ববক প্রবল 
পরাক্রমে শক্র-সৈহ্য নাশ করিয়া বিজয়পতাক1 উডভীন 
করিলেন। (৮ম হিজরী।) অতঃপর মোসলমান সৈন্য 
মদিনায় প্রত্যাবৃভ হইল । 
মুতার যুদ্ধের অল্পদিন পরেই কোরেশের! সন্ধির নিয়ম 
৪ ভঙ্গ করিয়া বনি খুজা বংশীয় মোসলমান- 
একেশবরের দিগকে আক্রমণ করিল। তাহার 
উপাসনার  কোরেশদিগকে দমন করিবার জন্য মোহাম্ম- 
চি দের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি 
তাহাদের আহ্বাণে অবিলম্বে দ্বাদশ সহজ্র সৈন্য সমভিব্যা- 
হারে মক্কা অভিমুখে যাত্রী করিলেন । আবুন্ফিয়ান এবং 
মোহাম্মদের পিতৃষ্য আব্বাস প্রমুখ কোরেশ দলপতিগণ 
অগ্রসর হইয়। ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ 
বিপুলবাহিনীসহ আগমন করায় এবং দলপতিগণ ইস্লাম- 


কাবামন্দিরে একেশ্ববের উপাসনার প্রতিষ্ঠা। ৮... ৬৯ 


ধর্ম গ্রহণ করিয়! তাহার পক্ষাবলম্ী হওয়ার কেহই আর 
তীহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল নাঁ। তিনি. 
সগৌরবে মক্কায় প্রবেশ করিয়া কাবামন্দিরের তিনশত 
বাইটটি মুক্তি ভগ্ন করিলেন। কোরেশেরা বিস্মিত লোচনে 
এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল! অতঃপর মক্কার সমস্ত নরনারী 
মোহাম্মদের শরণাপন্ন হুইয়া ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল ; 
মোহাম্মদ কিয়দ্দিবস মক্কায় বাস করিয়া মদিনায় প্রতি- 
গমন করিলেন । 

পৌত্তলিকতার ছুূর্গম্বরপ কাবামন্দিরে একেশ্বরের 
উপাসন! প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্লামধর্ম্দের 
জ্যোতিঃ আরবদেশের সর্বত্র বিকীর্ণ হুইয়! অজ্ঞান তিমিরা- 
চ্ছন্ন নরনারীর হৃদয় আলোকিত করিল। আরবদেশ 
হুইতে দেব দেবীর উপাসনা বিলুণ্ত হইল । 

হুওয়াজন ওসকিফ ব্যতীত আরবের অন্য সমস্ত সম্প্র- 
দায় ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়! মোহাম্মদের শরণাপন্ন 
হইল। তাহার এশর্ধ্য প্রভাব এবং প্রতিপত্তি সমধিক 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। হওয়াজন ওসকিফ বংশীয় অধিনেতৃ- 
গণ ত্রিশ সহত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনা আক্রমণ 
করিবার জন্য বহির্গত হইল। মোহাম্মদ এই সংবাদ 
পাইয়া শত্রু সৈন্যের গতিরোধ কাঁরতে সসৈন্যে যাত্রা 
করিলেন। হোলয়ন নামক স্থানে উভয় সৈন্য পরস্পরের 


হজরত মোহাম্মাদ । 
সম্মুখীন হইলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল | মোসলমানসৈন্ত 
শত্রুর প্রবল আক্রমণ সম্থ করিতে না পারিয়! পলায়ন 
করিতে আরম্ভ কন্িল। মোহাম্মদ ও আবুহ্ফিয়ান 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । সৈন্যগণ 
তাহাদের উৎলাহপুর্ণ বাক্যে উদ্দীপ্ত হইয়া! শত্রদিগকে 
ছুর্য় পরাক্রমে আক্রমণ করিল। শক্রকুল তাহাদের 
পরাক্রম প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিল। বিজয়লক্ষষী মোসলমানের অস্কশায়িনী হইলেন। 
শত্রু সৈন্যের ছয় সহত্র অশ্ব, চারি সহজ্র উট্ী ও চারি 
সহত্র রৌপ্যযুগ্তা মোসলমানদের হস্তগত হুইল । একদল 
সাঁকিফ হুওয়াজন্‌ সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া 
তায়েফ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মোহাম্মদ তায়েফ 
নগর অবরোধ করিলেন । কিয়দ্িবস অতিবাহিত হইলে 
তত্রত্য অধিবাসীরা তীহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়। 
ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিল। 

মোহাম্মদ তায়েফ নগর পরিত্যাগ করিয়! সঞ্গৌরবে 
অদিন্ধয় ফিরিয়' আসিলেন। তিনি মদিনায় প্রতিগমন 
করিয়া অবগত হইলেন যে, রোমসত্রাট হিরাক্লিয়াস 
তাহার প্রতাপ খর্ব করিবার জন্য আরব সীমান্তে বনু 
সংখ্যক সৈন্য স্গিবিষ্ট করিয়াছেন । মোহাম্মদ তাহাদের 
বিনাশদাধন উদ্দেশ্টে বিপুল যুদ্ধায়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 


সিদ্ধি । ৬৩ 
শি তোমস 


আবুবকর প্রভৃতি প্রচার বন্ধুগণ আপনাদের সঞ্চিত সমস্ত 
অর্থ মোসলমানঙ্গাতির রক্ষার জন্য উৎসর্গ করিলেন । 
মোমলমান রমণীগণ আপনাদের বসন ভূষণ বিক্রয় করিয়া 
লব্ধ অর্থ মোহাম্মদের হস্তে সমর্পণ করিল । মোহাম্মদ 
বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়া রোম সাম্রাজ্য আক্রমণ 
করিবার জন্য ধাবিত হুইলেন। মোসলমান সৈন্য 
সিরিয়ার প্রান্তদেশে উপনীত হইল । এই সময় রোম 
সম্রাট সাআ্াজ্যের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল! দূর করিবার 
জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন । এজন্য তিনি 
মোসলমান পৈন্যের সম্মুখীন হইলেন না। মোহাম্মদ বিনা 
যুদ্ধে ফিরিয়া আমিলেন। 

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়। আরবদেশের 
স্থশাসন ও আরবদেশের বহির্ভাগে ধরন্মপ্রচার জন্য মনো- 
নিবেশ করিলেন। পার্খবভ্ভা রাজ্য সমুহের রাজন্যবুন্দ 
মোহাম্মদের সঙ্গে সখ্যস্থাপন জন্য দূত প্রেরণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মোহাম্মদ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হুইতে 
বিশ্রাম লাভ করিয়। পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় 'নিরত 
হইলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল শান্তিতে যাপন করিতে 
পারিলেন না। তাহার একমাত্র পুত্র অকালে কাল- 
গ্রাসে পতিত হইল। মোহাম্মদ একমাত্র বংশধরের 
অকাল মৃত্যুতে শোকে অনুবিদ্ধ হইলেন। এই নিদারুণ 


৬৪ হজরত, মোহাম্মদ 
শোকের সময়েও ধর্মবিশ্বাস তীহাক পরিত্যাগ করিল 
মা। তিনি প্রিয়তম পুজ্রের. সমাধির সময় আকুল কণ্ে 
বলিলেন, “হে পুত্র! আজ সাক্ষ্য প্রদান কর যে, 
ঈশ্বর তোমার প্রভু, পয়গম্বর তোমার পিতা এবং ইস্লাম 
তোমার ধর্ম.» তিনি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া 
দুঃসহ পুজ্র-শোৌক সহ্হ করিলেন। মোহাম্মদ মক1 গমন 
করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি দশম হিজরীর জেল্কদ 
মাসে মক্কা যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে জন্মসভুমিতে 
উপনীত হইয়! সমস্ত ক্রিয়া কলাপ সমাপন করিলেন । 
তারপর সমাগত মোঁসলমানদিগকে মধুর ধর্মোপদেশ প্রদান 
করিয়! মদিনায় ফিরিয়। আসিলেন। 

মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পীড়াক্রান্ত 
হুইয়! পড়িলেন। ক্রমশঃ তাহার পীড়া 
অত্যন্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হুইল। একাদশ 
হিজরার রবি-অল্-আউয়ল মাসের ৯ই 
তারিখ শুক্রবার আগত হইল। মোহাম্মদ চিরাগত 
প্রথামত মস্জিদ্দে উপাসনার জন্য গমন করিতে উদ্যত 
হইলেন, কিন্তু দৌর্ধবল্যবশতঃ ছুই এক পদ অগ্রনর 
হুইয়াই হুচ্ছিত হইয়। পড়িলেন। তীহার. পরিবর্তে 
আবুবক্বপ্ন মস্জিদে গমন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ 
করিলেন। ইহাতে সমবেত উপাসকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া 


তিরোধান । 


মোহাম্মদের তিরোধান । ৬৫ 


উঠিল, অনেকে অশ্রু বিসর্জন করিতে আরম্ভ করিল। 
মোহাম্মদ এই সংবাদ পরিশ্রুত হইয়া আলী ও আব্বাসের 
ক্কন্ধে ভর করিয়া! মস্জিদে গমন করিলেন । আবুবকরের 
উপাসনা শেষ হইলে তিনি সমবেত মোসলমানদিগকে 
লক্ষ্য করিয়! বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার মৃত্যুর 
জনরব শুনিয়া ভীত হুইয়াছ। কিন্তু ইতিপুর্ব্বে কি 
কোন পত্বগ্ন্ঘর চিরজীবী হইয়াছেন যে, আমিও মৃত্যুর 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তোমাদের সঙ্গে চির- 
কাল বাস করিব? সকলি ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পন্ন হয়; 
সকলেরি নির্দিষ্ট সময় আছে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ করা! 
কাহারও সাধ্য নহে! যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, 
আমি তাহার নিকট ফিরিয়া বাইতেছি । তোমরা এঁক্য- 
সূত্রে বদ্ধ থাকিও, পরস্পরকে প্রেম ও সম্মান করিও 
বিপদের সময় একে অন্যের সাহায্য করিও, একে অন্যের 
ধন্ম বিশ্বাসে অটল থাকিতে ও সতকাধ্য সাধন করিতে 
উৎসাহিত করিও । ধর্মবিশ্বাস এবং সকার্ষ্যই মানুষের 
মঙ্জল বিধান করিয়া থাকে । অন্য সকল কার্যযই তাহা- 
দিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায় ৮ ৃ 
মোহাম্মদ ধন্মোপদেশ প্রদান করিয়া খুহে ফিরিয়। 
আসিলেন। ইহার তিনদিন পর তিনি *্প্রভো ! তোমার 
ইচ্ছ! পুর্ণ হউক” বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাহার 


৬৬ হজরত মোহাম্মদ । 


পবিত্র আত্ম! নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিল, মহাপুরুষ 
আরব জাতির উদ্দাম স্বভাব সংযত % এবং একেশ্বর- 
বাদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন জীবনব্রত সাধন পূর্বক 
ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 

মোহাম্মদ প্রথমত ভ্রয়োদশ বৎসর মক্কায় বাস 
করিয়া ইস্লামধন্দ্র প্রচার করেন। এই সময়ে তিনি 
স্বীয় পাবক্ষশিখা সদৃশ উপদেশে কঠিনহ্ৃদয় 
আরবদিগকে বিগলিত করিতে যত্ব করেন। 
তাহার ধন্মপ্রচারের ফলে মক্কার অনেকে 
ইস্লামধন্মন গ্রহণ করেন ; এবং মকার বহির্ভাগেও কোন 
কোন স্ছানে (মক্কার বহির্ভাগের স্থান সমুহের মধ্যে 
মদিনার নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ) ইস্লামধন্ম প্রাতি- 


ঠিত হয়। কিন্তু সমগ্র আরবের লোক সংখ্যার তুলনায় 
& আরবজাতির উদ্দাৰ স্বভাব সংযত করিবার ঠ্রিপ অসাধারণ ক্ষমতা 
মোহাম্মদের হিল, তাহা প্রদর্শন কারবার জন্য আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ 
করিতেছি । তৎকালের আরবসমাজে সুরার অতিশয় প্রচলন ছিল। অতি মু 
প্রকৃতির লোকও সহসা হুরাপান পরিত্যাগ করিতে পারে না) উগ্র প্রকাতির 
আরবীয়দের পক্ষে পান-দোষ পরিত্যাগ করা একরূপ অসম্ভব ছিল। চতুর্ণ 
হিজিরীতে মোহাম্মদ সুরাপানের অবৈধতা। বিবয়ে প্রত্যাদদেশ লাভ করেন। এই 
প্রতাযাদশের বিষয় মোৌষণ! দ্বার! প্রচার করা কইয়াছিল। এই ঘোবণা প্রচারকালে 
বাহাপ্রা মদ্যপান করিতেছিল; তাহার! পানপাত্র দূরে ফেলিয়! দিল গার হুরা স্পর্শ 
কপিল নাণ “সুরাপারীরা সমস্ত ভাও ভাঙ্গিয়া ফেলিল। পথে পথে সুরাশ্রোত 
রাহুল : এই ঘটনায় কেবল যে যৌসলমানের উপর মোহাম্মদের প্রভাব প্রকাশ পাই- 
তেছে, তাহা নছে; ইহাতে তাহাদের সুগভীর সরল বিশ্বাসেরও প্রমাণ রহিয়াছে । 


প্রতিষ্ঠার 
কারণ । 


ইসুলাষের প্রতিষ্ঠার কারণ । ৬৭ 
ইস্লামধন্ম-বিশ্বাপীর সংখ্যা নগণ্য ছিল। মোহাম্মদ 
ত্রয়োদশ বৎসরের লাধনায় ও সাফল্যলাভ করিতে অসমর্থ 
হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী কোরেশদের উৎপীড়ন স্‌ 
করিতে ন। পারিয়া সশিষ্ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
মদিনার অনুরক্ত শিষ্গণের সাহায্যে মোহাম্মদ ধর্ম 
মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে রাজশক্তি সম্পন্ন করিয়! 
তুলেন। এই ধর্মমণ্ডলীর সহায়তায় তিনি ইস্লামধন্ম 
প্রচারে ব্রতী হন। তাহার ভ্বলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ, সব্বগ্রাহী 
সাম্যবাদ, & উদ্দীপনা পুর্ণ বাগ্মীতা, নিন্মল চরিত্র, বিপুল 
সাহস এবং সুদৃঢ় সহনশীলতার কথা ক্রমশঃ জী 
পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়ে 3 এবং তজ্জন্য আরবদেশের নানা 
স্থান হইতে বহু লোক আকৃব্ট হুইয়া তাহার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করে। ্ ভাবে আরবদেশের সর্বত্র ভ্রুত- 








* ইস্লামধর্্ের সাম্যবাদ বথার্থই: সর্ব গ্রাহী। যৌসলমান মাত্রেই সমান? : 
অতি নীচ মোসলমানেরও কোরাণ পাঠ ও নস্জিদে উপাঁসনা করিবার অধিকার, 
রহিয়াছে । রাজত্ব ও দাসত্বের মধ্যে কেবল গুণের পার্থক্য; অনেক জীতদাস 
বুদ্ধি ও শৌর্যবজে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন । দাসত্ব-প্রথা ঈদৃশ স্যুম্যবাদের 
বিরোধী বলিয়া মোহাম্মদ তাহার পক্ষপাতী ছিলেন না। যে সকল ব্যক্তি ঘুদ্ধে 
বন্দী হয়, কেবলমাত্র ভাহাদ্দিগকেই দাসত্বে আবদ্ধ করিবার নিয়ম তিনি অন্বমোদন.. 
করেন 1 কিন্তু দাসত্ব মোচনই পরমেশ্বরের চক্ষে প্রীতিকর কার্য বলিয়া! তিনি বর্ণনা 

করিয়াছেন বন্দী ব্যতীত আর কাহাকেও দাসত্ব নিগড়ে আয়দ্ধ করি মোহাম্মদ: 
নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু মোসলমানসযাজে আজ পধ্যস্তও, দাস বিক্রয়ের প্রথ1, 
প্রচলিত রহিয়াছে $ এ প্রথা যে ইস্লামশস্্বিরু্ক) তাহাতে সন্দেহ নাই: এ 


৬৮ | হজরত মোহালাদ। 
গতিতে ইস্লামধর্ম্নের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু 
মোহাম্মদের জন্মন্ভূমি মক্কার অধিবাসী কোরেশদের চিত্ত 
উত্তরোত্তর অধিকতর বিদ্বেষ-বিষে পুর্ণ হইয়া উঠে। 
মোহাম্মদ পঞ্চ বসর মদিনায় অতিবাহিত করিয়া সশিষ্ে 
মক্কা দর্শন জন্য গমন করেন এই সময়ে তিনি কোরেশ- 
দের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করেন । এই সন্ধি ইতিহাসে 
হোদয়বিয়ার সন্ধি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে । মোহাম্মদের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বন্ধু আবুবকর বলিয়াছেন, _-“হোঁদয়- 
বিয়ার সন্ধি স্থাপন জন্য ইস্লামধন্মের যেরূপ প্রচার হয়, 
আর কিছুতে সেরূপ হয় নাই ।৮ যে সকল ইস্লামধর্মা- 
বিশ্বাসী কোরেশদের হস্তে লাঞ্ছনার আশঙ্কায় আপনাদের 
ধর্ম-বিশ্বাপ গোপন রাখিত, তাহারা হোদয়বিয়ার সন্ধিতে 
স্বাধীন ও প্রযুক্ত হইয়৷ প্রকাশ্যে ইস্লামধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা 
প্রতিপাদন করে । ইহাতে অসংখ্য নরনারীর কুসংস্কার 
দুর হয়; এবং তাহারা ইস্লামধন্ম গ্রহণ করে। হোদয়- 
বিয়ার সন্ধি স্থাপনের পর মোহাম্মদ মদিনায় প্রত্যাবর্তন 
_করিকা ধর্মপ্রচাত্র করিবার জন্য পারস্যরাজ, রোমক সম্রাট্‌, 
মিশরের শাসনকর্তা ও আবিসিনিয়ার অধিপতির নিকট 
দূত প্রেরণ করেন । ইচ্ছার ফলে এই সব দেশে ইস্লাম- 
ধর্মের পক্ষপাতী কতিপয় ব্যক্তির উদ্ভব হয়; এবং পারস্ত- 
 ্লাজ্যের উপবিভাগ এয়মানের শাসনকর্তা প্রজামগুলীসহ 


বাহুবল এবং মোহাম্মাদ । ৬১ 


ইস্লামধন্ম গ্রহণ করেন ৷ হোদয়বিয়ার সন্ধি স্থাপনের 
এক বৎসর পর মোহাম্মদ পুনর্ববার মক্কা দর্শন জন্য গমন 
করেন। এই সময়ে বু লোক ইস্লামধর্ম্মে বিশ্বাস 
স্থাপন করে। ইহার পর বৎসর মোহাম্মদ মক্কার সমস্ত 
নরনারীকে ইস্লামধন্মে দীক্ষিত করেন । মক্কায় একেশ্বর- 
বাদ পরিগৃহীত হইবার পর অচিরে সমগ্র আরবদেশে 
ইস্লামধন্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 
মোহাম্মদ মক্কায় শান্ত স্বভাব ছিলেন ; বাক্যবলই 
তাহার একমাত্র সম্বল ছিল। কিন্তু তিনি মদিনায় 
তেজন্বিতা প্রকাশ করেন, বাহুবল তাহার সহায় হুইয়া- 
ছিল। মক্কায় বাঁসকালে ইস্লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা মন্দ- 
গতিতে হইয়াছিল, মদিন! গমনের পর হইতেই ভ্রুতগতিতে 
ইস্লামধন্মের প্রতিষ্ঠ। আরম্ভ হয়। একারণ অনেকে মনে 
করেন বে, মোহাম্মদ বাক্যবলে ধর্মপ্রচার করিতে অসমর্থ 
হইয়া! বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ পুর্ববক কৃতকাধ্য হন। 
কি প্রণালীতে ইস্লামধর্ম্ের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার 
রেখাপাত আমরা পুর্বেই করিয়াছি! মোহাম্মদের 
মদিনায় গ্রমনের পর মোসলমান সৈন্য বত- 
বাছধল বার যুদ্ধযাত্র! করিয়াছিল, আমর! তাহার 
এবং ৃ টু 
মোহাম্মদ সংক্ষিপ্ত অথচ আমুল বৃতাত্ত প্রদান করিয়াছি। 
মোহাম্মদের আদেশে মোসলমান সৈগ্ত 


দর হজরত মোহান্মহ,। 
লি রাজি যুদ্ধঘাত্রা করিয়াছিল । তন্মধ্যে, তেরবার 
কোরেশদিগের বিরুদ্ধে, ছয়বার ইছদিদের বিরুদ্ধে, ছুই- 
বার খ্ুষ্টানদের বিরুদ্ধে একং বারবার বারটি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্রা কর! হইয়াছিল । ইস্লাম 
ও মোসলমানের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কোরেশদের 
শত্রতাচরণই সর্বাপেক্ষা! প্রবল ছিল। কোরেশদের 
নিন্েই ইহুদিদের বিদ্বেষভাব প্রবল ছিল। কোরেশ ও 
ও ইহুদি ধরাপৃষ্ঠ হইতে ইস্লাম ও মোসলমানের চিহ্ন 
পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হুইয়াছিল। মোহাম্মদ 
ত্রয়োদশ বৎসর বাক্যবলে শক্রতাচরণ নিবৃত্ত করিতে 
যত্ব করেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্ষ্য হইতে ন| পারিয়। 
বাছুধলের প্রয়োগ করেন। মোহাম্মদ আত্মরক্ষা ব। 
শত্রনাশ % করিবার উদ্দেশ্যেই অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । 


* কোন কোন লেখক লিখিয়৷ গ্রিয়াছেন যে, লুনলোলুপ আরবদের 
তির জন্যই মোহাম্মদ অনেক স্থানে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন | আমাদের ইহা 
বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মোহাম্মদ দিল্জে নিলেণভ মহাপুরুষ ছিলেন। আমর? 
গিরিশ কারুর শ্রন্থ অবশন্বন করিয়া একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । মোহাম্মদ 
স্তিমকারে কতকগুলি স্বর্ণমুত্রা প্রাপ্ত হন। তিনি গিজ কার্ধেযর জন্য ৬1৭টি 
রাখিয়া, অবশিষ্টগুলি বিতরণ করিবার জন্য আয়েবার হস্তে অর্পণ করেন। ইছার 
কিছুকাল পরেই তিনি ব্যাধির যন্ত্রণায় সংজ্ঞাশৃন্য হন| তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া 
€মাহরগুলি বিতরণ কর! হইয়াছে কি না, তাহাই প্রথমে ক্দিজ্ঞাসা করেন । আয্নেষ। 
বলেন, বিতয়গ কর! হয় নাই । তিনি মোহুরগুলি দরিব্রদিগকে দান করিতে বলিয়! 
পুনর্বায সংজ্ঞাশূন্ট হন। মোহাম্মদ কিছুকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া মুদ্রাগুলি 
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এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, যাহার বিদ্বেষভাব 
যত প্রবল ছিল, তাহার বিরুদ্ধে তত অধিকবার 
যুদ্ধযাত্রা করা হুইয়াছিল। কিন্তু পনরবারের অধিক 
যুদ্ধ করিতে হয় নাই। মোৌসলমানগণ তেত্রিশবার 
যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল । তন্মধ্যে মোহাম্মদ পনরবার 
তাহাদের সহগামী ছিলেন । ক্ষ বস্ততঃ, মোহাম্মিদ 


বিতরণ কর] হইয়াছে কি না, পুনঃ জিজ্ঞাস! করেন। আয়েষা পূর্ববমত উত্তর দেন । 
ইহাতে মোহাম্মদ মৌহরগুালি আলীর হাতে দেন। আলী বিতরএ করিলে তিনি. 
বলেন: “এক্ষণে আমি শান্তিলাভ কঙিলাম।” উদৃশ মহাপুরুষ ঘে শিষ্যগণের, 
নুগ্ঠন-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নররক্তপাত করিতেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না । | 

* মোহাম্মদের সময়ে যৌসলমান সৈন্ত তেত্রিশবার ুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল 
বলিয়া আমরা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এই সংখা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়| সাদ. 
কাতির ওয়া--কিদির (মুর সাহেবের মতে ইনি একজন বিশ্বাসযোগ্য এঁতিহাসিক ), 
মতে একশত একবার যুদ্ধযাত্র হইয়াছিল। জয়েদ-বিন-আকরমের মতে মাত্র 
উনিশবার যুদ্ধযাত্রা হুইয়াছিল। কিন্ত আমরা নানা কারণে তেত্রিশ সংখ্যাই 
সর্বাপেক্ষা! গ্রহণযোগ্য বলিয়। বিবেচন! করি । যুদ্ধযাত্রার সংখ্য! সম্বন্ধে মৌলভী 
চেরাগ আলী যাহ1 বলিয়াছেন, আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ-_7১৪ 
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গখ হজরত মোহাম্মদ । 


বাহুবলের সাহায্যে ধর্মপ্রচার করেন নাই। তাহার 
অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ফলে কদাচিৎ কেহ ইস্লামধন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল | তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, শক্রকুল 
যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় নিবন্ধন ভুর্র্ধল হুইয়! পড়াতে গৌণ- 
ভাবে তরবারি ইস্লামধন্ম্ের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছিল । 
একেম্বরবাঁদের শ্রেষ্ঠতা এবং মোহাম্মদের গুণগ্রামই মুখ্য- 
ভাবে ইস্লামধর্ম্ের প্রতিষ্ঠার হেতু ছিল। আমরা একটি 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি । মোহাম্মদ শেষবার দ্বাদশ 
সহজ সৈন্য সমভিব্যহারে মকায় প্রবেশ করেন। তাহার 
বিপুল বাহিনীর নিকট ফোরেশেরা মস্তক অবনত করিতে 
বাধ্য হয়, এবং শক্রতাচরণ পরিত্যাগ করে। তিনি 
তরবারি দুরে নিক্ষেপ করিয়া প্রেম ও করুণ বিস্তার 
পুর্ব্বক তাহাদিগকে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । 
মোহাম্মদ বিজয়ী বীরের স্যার মক্কায় প্রবেশ করিলে 
অধিনেতৃরুন্দ দণ্ডতয়ে ব্যাকুল চিন্তে তাহার নিকট আসিয়া 
দাড়াইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সন্বোধন করিয়া 
জিজ্জসা করেঃ), “তোমরা কি ভাবিতেছ £” তাহার! 
উত্তর করে, “ক্ষমাশীল পিতার পুক্র, আপনি আমাদের 
উপর ক্ষমত1 লাভ করিয়ীছেন।” মোহাম্মদ প্রত্যুত্তরে 
বলেন, “*পুরাকালে ইউসফ উৎপীড়নকারাদিগকে ক্ষমা 
করিয়! যাহ! বলিয়াছিলেন, অগ্য আমি তাহারই পুনরুপ্ভি 


মোহাল্মদ চরিজ। পৃ, 


করিতেছি । তোমাদিগকে তিরস্কার করিব না, ঈশ্বর 
পরম দয়ালু, তিনি তোমাদের সমস্ত অপরাধ মার্জন। 
করিবেন । তোমর৷ স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে চলিয়া যাইতে 
পার ।” মোহাম্মদের সৌজন্য ও সদ্যবহারে মুগ্ধ হইয়া 
সমস্ত মকাবাসী ইস্লামধর্্ন গ্রহণ করে । 
মোহাম্মদের জীবন পরমেশ্বরের সেবা ও মানবজাতির 
কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এ জীবনের 
আদ্যন্ত মধুময়। মোহাম্মদ আত্মীয় স্বজনে 
৮৬ শ্রেহণীল ও বন্ধুবান্ধবে শ্ীতিমান ছিলেন, তিনি 
দাস দাসীর সঙ্গে সাতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন । 
তাহার তিরোভাবের পর আনস নামক একজন ভৃত্য 
বলিয়াছিল, আমি ১০ বৎসর কাল মহাপুরুষের অধীনে 
কাজ করিয়াছি; তিনি একদিনের জন্যও আমাকে কটু 
কথা বলেন নাই। বালক বালিক! তাহার অত্যন্ত প্রিয় 
ছিল, অনেক সময় তীহাঁকে পথিমধ্যে ধীড়াইয়া বালক 
বালিকাদিগকে আদর করিতে দেখ! যাইত। তিনি জীবনে 
কাহাকেও কখন প্রহার করেন নাই ॥ অভিসম্পণ্ুত বা 
কটুবাক্য একদিনের জন্যও তাহার রসনা কলুষিত করে 
নাই। 
মোহাম্মদ পীড়িতের মে! করিতেন, শবাধার দেখি- 
লেই বহন করিয়! সমাধি স্থানে লইয়া যাইতেন। ক্রীত- 


৭8 হজরত মোহান্মদ। 
দাসের গুছে সানন্দে ভৌজন করিতেন, ্বহস্তে জীর্ণবন্ত 
সংস্কার করিয়। পরিধান করিতেন, অনেক সময় স্বয়ং গাভী . 
'দোহন করিতেন। তিনি সৌজন্যের আধার ছিলেন। 
কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎকালে হস্ত মর্দন করিবার সময় তিনি 
কখনও প্রথমে হস্ত পরিত্যাগ করিতেন না। কেহই 
তাহার ন্যায় মুক্তহস্ত, বীরহৃদয় ও সত্যনিষ্ঠ ছিল না। তিনি 
আশ্রিতকে আশ্রয় দান করিতে সাতিশয় তৎপর ছিলেন। 
তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও প্রিয়বাদী ছিলেন। “সত্যং ব্রয়াৎ, 
প্রিয়ং ব্রয়াৎ মা ব্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্” এই নীতি তিনি অক্ষরে 
অক্ষরে প্রতিপালন করিতেন। তিনি শোকার্তকে সাস্তবনা 
ও দরিদ্রেকে উৎসাহ প্রদান জন্য অতি দীন হীন ব্যক্তির 
গুহেও অকুষ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেন। তাহাদের অনেকে 
তাহাকে পথিমধ্যে ধরিয়া আপনাদের ছুঃখ কাহিনী নিবে- 
দন করিত। একবার তিনি অনবসর বশতঃ একজন ধর্ম 
জিজ্ঞান্গ অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এ কারণ 
তিনি আমরণ অনুশোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি 
বলিলেন, আম ধর্-জিজ্ঞান্ত অন্ধকে প্রত্যাখ্যান করিয়া 
ঈশ্বরের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিয়াছি । গরাব ছুঃখীর 
জন্য তীহার দ্বার সর্ধবদা উন্মুক্ত থাকিত। অনেক গৃহ- 
হীন নিরাশ্রেয় ব্যক্তি তাঁহার গৃহে রান্তি যাপন করিত। 
তিনি আছারে প্রবুত হইবার প্রাক্কালে পরমেশ্বরের আশী- 


মোহাশ্বদ চরিত্র । ও গ্‌& 


বরবাদ ভিক্ষা ও আহারান্তে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করিতেন। তাহার জীবনে একদিনের জন্যও এ নিয়মের 
ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রবল শক্রকেও অকুষ্ঠিত চিন্তে 
ক্ষমা করিতেন । 

মোহাম্মদ কোন প্রকার বিলাসিতার প্রশ্রয় দিতেন 
না। তাহার ভোজ্য ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল। 
এক এক দিন তাহাকে অন্নাভাবে অনাহারে থাকিতে 
হইত | অনেক সময় কেবল মাত্র খর্ছুর ও জল তাহার 
কুম্নিরত্ভি করিত। কোন কোন রাভ্রিতে তৈলাভাবে 
তাহার গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিত না। মোসলমান এতি- 
হাসিকগ্ণণ বলেন পরমেশ্বর উহার নিকট পৃথিবীর ধন- 
ভাণ্ডার খুলিয়া! দিয়ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান 
করেন । 

ফলত আত্মপ্রতিষ্ঠা অথবা আত্মস্থ মোহাম্মদের 
জীবনের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের 
উপাসনার প্রতিষ্ঠা, পাপে আক নিমজ্জিত আরব সমা- 
জের উদ্ধার এবং বনুধ1 বিভক্ত আরব জাতির এঁক্যবন্ধন 
মোহাম্মদের প্রতি কাধ্যের মূলমন্ত্র ছিল। তাহার সফল 
জীবন ; তিনি স্বীয় মুলমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন । 
ভাহার সাধনায় মূর্খতা ও কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন আরবদেশে 
সত্য ধর্মের রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া! পড়ে, সে রশ্মির সম্পাতে 


রি হুজরত মোহর । 
আরবদেশের অন্ধকার দুরীভূত এবং তদ্দেশবাসিগণ ধার্ে 
ও চরিত্রে অমুজ্ফল হইতে আরম্ভ করে । আরবগণ এক 
মহামন্দ্রে দীক্ষিত হইয়া সমস্ত খিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয়, 
এবং এঁক্যবলে অসাধ্য লাধন করিতে আরম্ভ করে । 
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